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এই গ্রন্থে এমন এক মানুষের কথা বলা 
হয়েছে যিনি আমাদের এই লৌকিক জগতের 
অধিবাসী হয়েও আপন অনন্য সাধারণ 
কর্ম-ক্ষমতায় অলৌকিক প্রতিভাধর এক 
পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। 

বিশ্ব-ইতিহাসের যে অধ্যায়গুলিতে 
সংগ্রামী জন-নায়কদের উজ্জল উপস্থিতি, 
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ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী । 
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করে অগ্রসর হয় তখনই তার মধ্যে ধীরে 
ধীরে জেগে ওঠেন মহামানব । সুভাষচন্দ্র 
কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের গণ্ডীকেই লঙ্ঘন 
করে যান নি, তিনি তার সাধনার শক্তিতে 
অতিক্রম করে গেছেন দেশকালের সীমা- 
রেখাকে । নেতাজী তাই ' বিশ্বের প্রতিটি 
সংগ্রামী মানুষের কাছে :£এক অবিনশ্বর 
প্রেরণার উৎন। এই গ্রন্থ সেই রহস্তময় 
পুরুষের প্রায়অলৌকিক কর্মজীবনের এক 
সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস। 


সূচীপত্র 
গ্রস্থারস্ত 
বরণীয়দের স্মরণীয় উক্তি 
জীবনপ্ী 
নির্ঘন-পত্র 
আকর গ্রন্থপঞ্জী 


চিত্রন্থচী 

সুভাষচন্দ্র বন্থুর প্রতিকৃতি প্রথম পৃষ্ঠার পূর্বে। 
ভারতবাসীর উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র বন্ুর বেতার- 
ভাষণ ১১২ পৃষ্ঠার পরে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র ১৬০ পৃষ্ঠার পরে। 


ইতিহাস-পুরুষ 
নেতাজী 

এই গ্রন্থে এমন এক মানুষের কথা বলা 
হয়েছে যিনি আমাদের এই লৌকিক জগতের 
অধিবাসী হয়েও আপন অনন্য সাধারণ 
কর্ম-ক্ষমতায় অলৌকিক প্রতিভাধর এক 
পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। 

বিশ্ব-ইতিহাসের যে অধ্যায়গুলিতে 
সংগ্রামী জন-নায়কদের উজ্জল উপস্থিতি, 
সেখানে প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজ করছেন 
ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী । 

মানুষ যখন নিজের সীমার বন্ধনকে ছিন্ন 
করে অগ্রসর হয় তখনই তার মধ্যে ধীরে 
ধীরে জেগে ওঠেন মহামানব । সুভাষচন্দ্র 
কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের গণ্ডীকেই লঙ্ঘন 
করে যান নি, তিনি তার সাধনার শক্তিতে 
অতিক্রম করে গেছেন দেশকালের সীমা- 
রেখাকে । নেতাজী তাই ' বিশ্বের প্রতিটি 
সংগ্রামী মানুষের কাছে :£এক অবিনশ্বর 
প্রেরণার উৎন। এই গ্রন্থ সেই রহস্তময় 
পুরুষের প্রায়অলৌকিক কর্মজীবনের এক 
সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস। 


আমাদের প্রকাশনার 


আর একথানি গ্রস্থ 


কঝকথা চি্স্তদী 


দাম ১ বারো টাকা 


ইতিহাস-পুরুষ 


ককালীপদ সরকার 


্। 


১৩৮৬ 


৭ 820৩98 
চা মোছার? রি ৮৯০১ ঃ 
২০3০৪৩১৮০০৯ 
৪5 
0০৮৭ রি ১১৫ ০ 
প্রথম সংস্করণ ৪ 
মাঘ ১৩৮৬ £ ১৯৮০ 
58516141559 
প্রকাশক £ 
ডি. মেহ্রা 
রূপা আও কোম্পানী 
১৫ বঙ্ষিম চ্যাটার্জী স্ীট 
কলকাতা৭০০ ০৭৩ 


৯৪ সাউথ মালাক। £ এলাহাবাদ ২১১ ০০১ 
১০২ প্রসাদ চেস্বার্স ঃ অপেরা হাউস £ বাই ৪০* »*৪ 
৬০৭ পাতৌদি হাউস রোড : নতুন দিনীহ১০ **২ 


প্রচ্ছদ শিল্পী : পে এ 7776 ও 
শ্রামল সেন ৫ 270 851 
৬ ষ্ঠ £ঠ, ঃ 


মুদ্রক ঃ একরের 
বশীধর সিংহ লন 
বাণী মুদ্রণ 

১২ নরেন সেন স্কোয়ার 

কলকাতা! ৭৩০ ০০৯ 


দাম £ 


কুড়ি টাকা 


উৎসর্গ 
আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা 
নেতাজী স্থভীষচন্দ্রের একনিষ্ঠ সহকর্মী 


হেমন্তকুমার নন্গর 
্থৃতির উদ্দেশে__ 


সর্বদেশে আর সর্বকালে একমাত্র ছঃখ 
বরণ আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়েই 
আদর্শ সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। 


-- সুভাষচন্দ্র 


ভূম্িক্গ 

ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-কাহিনী রূপকথার 
স্তায় বিস্ময়কর রোমাঞ্চময়, শেষ অধ্যায় যার এখনে! রহস্তাধারে আবৃত । 
কোন দেশনায়ক নেতাজীর ন্যায় এমন বিশ্বব্যাপী কৌতুহল স্থষ্টি এবং 
শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন নি। নেতাজী তার জীবন-প্রভাঁতে 
বলেছিলেন, “ম্বদেশ-সেবা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাঁবে গ্রহণ করিনি, 
স্বরাজলাতের পুণ্য প্রচেষ্টাই আমার জীবনের তপঃ ও স্বধ্যায়, আমার 
সাধনা ও মুক্তির সোপান।” তার জীবন সেই বাণীর মূর্ত 
অভিব্যক্তি-ভাম্বর । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সভাবচন্দ্রের অবদান শুধু 
বিরাটই নয়, বৃহত্তম । নেতাজী বিজয়ী বীরের ন্যায় স্বদেশে ফিরে আসতে 
পারেন নি, কিস্ত ফিন্পে এসেছিল নেতাজীর শ্রেষ্ঠ স্থ্টি আত্মদানব্রতী 
আজাদ হিন্দ ফৌজ, তার! সঙ্গে করে এনেছিল নেতাজীর সংগ্রামী এতিহা, 
নির্ভীক কর্মনিষ্ঠা এবং অলৌকিক দেশ-প্রেমের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞান- 
আলেখ্য। দিল্লীর লালকেল্লার সামরিক আদালতে বন্দী সেনানীদের 
বিচারকালে যেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্য, দেশপ্রেম এবং আত্ম- 
বলিদানের গৌরবোজ্জল ইতিহাঁস প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তা ছড়িয়ে 
গেল সারা ভারতবর্ষে, সেদিন এক অনৃশ্ট তড়িৎ-প্রবাহে বিদ্রোহমুখর 
হয়ে উঠল সমগ্র দেশ। সেই বহিষপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হল ব্রিটিশ 
ভীতি-মোহ-ইন্দ্রজাল। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী-শাসকের নির্ভরস্থল 
সেনাবাহিনার আনুগত্য ঘোর সংশয়াকুল হল। লালকেল্লার আদালতে 
অবশেষে বিচারক ব্রিটিশ সরকারকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে প্রকারান্তরে 
ফাড়ীতে হল অপরাধীর কাঠগড়ায়। নেতাজীর জয় সম্পূর্ণ হল। বাকী 
রইল শুধু লালকেল্লার চূড়ায় ত্রিবর্ণ পতাক। উত্তোলন করতে। 
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তার জন্যও বেশীদিন বিলম্ব করতে হল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
এতিহা এবং নেতাজীর নাম-প্রবাহে ভারতের জনসমুদ্র সহস! উন্মোথিত 
হয়ে উঠল, এগিয়ে এল ছাত্র ও যুবার দল । বিদ্রোহ করল বোস্বাই-এর 
উপকূলে ইংরাজের ভারতীয় নৌ-বাহিনা । নৌ-বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় 
সেনাদল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুলীগোলা ছুড়তে অসম্মত হল। বৃহত্তর 
বিস্ফোরণের সঙ্কেত উদ্দিগ্ন করল ইংরাজ সরকারকে | যুদ্ধরত, মধ্য 
ইউরোপে সৌভিয়েত রাশিয়ার বিস্তার প্রতিরোধে নিযুক্ত, ব্রিটিশ 
শক্তির পক্ষে নব বিড্রোহোন্ুখ ভারতের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হল না। 
ইংরাজ ভারত সাগ্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল । 

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটেলি 
ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। লর্ড এটেলীর প্রধানমন্ত্িতকালে এই 
ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল। কলকাতার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল কথ! প্রসঙ্গে লর্ড এটেলীকে জিজ্ঞাসা করেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
জয় করবার পর ব্রিটিশ এত শীঘ্র ভারত সাগ্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল 
কেন % উত্তরে লর্ড এটেলি এক কথায় বলেছিলেন গু ৪3 1১2০2092 
09001085 808.+ [সুভাষচন্দ্র বন্থুর জন্যই ]1 

প্রখ্যাত এতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন £ 

এগান্ধীজীর সত্যাগ্রহই যে আমাদের স্বাধীনতালাভের একমাত্র 
কারণ--এটাকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বলে এখন আর অনেকেই গ্রহণ 
করতে চান না। অপপ্রচারের ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে 
সত্যটা চাপা পড়েছিল তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন 
অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে 
নেতাঁজীর অবদানও খুব বড়। 

“নেতাজীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চিরদিন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের 
ইতিহাসে এক প্রধান স্থান লাভ করবে । গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
একে একে কংগ্রেসের সকল নেতার! নিজেদের বিচার-বুদ্ধি গান্ধীজীর 
পাদপদ্নে বিসর্জন দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে তার নির্দেশমত চলেছেন। পণ্ডিত 
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জওহরলাল নেহরু তীব্র ভাষায় গান্বীজীর মত ও পথের প্রতিবাদ 
করেছেন_-কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, গাহ্বীজীর সম্মোহন 
শক্তি এত প্রভাবশালী ছিল ষে, মুখে প্রতিবাদ করলেও তিনি কাজের 
বেলায় গান্ধীজীর অনুসরণ না করে পারেন নি। এই যুগে কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে কেবল স্থৃভাষচন্দ্র বস্থই গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে না 
চলে ভারতের মুক্তিলাভের অন্ত উপায় নির্ধারণ করার সাহস ও শক্তি 
দেখিয়েছেন, আর কেবল উপায় নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর 
নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয়েছেন ।» 

একদিন ইংরাজদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতের কিছু লোক 
বলেছিল নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বন্থু জার্মানী এবং জাপানের ক্রীড়ণক। 
সে কথার উত্তর দেওয়া এখন অনাবস্তক। বিষয়টি দুঃখজনক নিরু্ধিতা 
ও হীনমন্তাতার স্বাক্ষর মাত্র। তবুও দুজন নিরপেক্ষ বিদেশী মণীষীর 
উক্তি এ সম্পর্কে উদ্ধত করছি। এ'রা সেমিনারের নিমন্ত্রিত অতিথি 
কিংবা তোষণ-প্রয়াসী রাজনীতিক নন। 

জার্মানীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ ভৈগট তার “ইতিয়ান ইমেজ অব 
জার্মানী, গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন 2 “সভাষচন্দ্র বস্থু নাৎসি- 
দল এবং জার্মান জাতি সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন । যেহেতু 
তিনি হিটলারের সহিত হাত মরিলিয়েছিলেন, সেজন্ত তিনি ফ্যাসিবাদের 
সমর্থক ছিলেন, এ কথা সত্য নয়। যুদ্ধের প্রথম পর্বে জার্মানীর 
অসামান্ সাফল্যে মিঃ বন্থু আকৃষ্ট হলেও হিটলারের নীতিতে তিনি 
অন্ুখী ছিলেন। 

“নাৎসি-দলের কর্মকুশলতা মিঃ বসুর নিকট প্রশংসার যোগ্য 
বিবেচিত হলেও, নীতির দিক থেকে তা! ছিল তার নিকট 
অপরিসীম ঘৃণার বস্তু। স্বদেশের স্বাধীনতালাভের মহান উদ্দেস্ঠই 
নাৎসিবাদের প্রতি তীর ঘুণাকে অতিক্রম করে তাকে হিটলারের সহিত 
মিলিত করেছিল ।” 

দ্বিতীয় উদ্ধতিটি সিঙ্গাপুরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক চিয়াং হাই 
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ডিও-এর প্রবন্ধ থেকে । অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামের 
একজন প্রত্যক্ষ দর্শক। তিনি সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 
৭9081510065 পত্রিকায় দা০0 2 0010018] 6026 00 [51800 
[৪000 শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন! প্রবন্ধটি অমৃতবাজার পত্রিকায় 
১১/৮/৮৬-তে পুনঃ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে অধ্যাপক চিয়াং হাই 
ডিও নেতাজী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন £ স্ 
_. ধনেতাজী জাপানের তীবেদার অথবা সমর্থক ছিলেন ন1। 
প্রতিভাদীপ্ত এই বিপ্লবী নায়ক একমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের 
উদ্দেশ্যে জাপানের সাহাষ্য নিয়েছিলেন। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, 
(১ ন্রেতাজীর সংগ্রামের ফলেই ব্রিটিশ অধীনতা৷ পাশ থেকে ভারতের 
মুক্তি ত্বরাদ্ধিত হয়েছিল ; (২) ভারতের মুক্তি মালয় ও সিঙ্গাঁপুরসহ 
এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতালাভের পথ সুগম করেছিল। 
তাই নেতাজী এবং ভার সংগ্রামের সহিত যুক্ত প্রতিটি ঘটনা সকল 
এশিয়াবাসীর নিকট পরম পবিত্র 1” 

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নেতাজর চিন্তাধারা কি ছিল তা নিয়ে কিছু 
বিতর্ক প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে নেতাজীর সবার্থসাধক কথা হল ঃ 

চ165 [70018 অ1]1 0০6 ০৩ ৪1200 0102710911569,1,80010105 810 
985693, 5৩ 11019 111 9৩ 2. 90০19] 900 0০11610৫] ৫61900190. 

শোধণযুক্ত শ্রেণীহীন গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ এবং 
কি পশ্থায় ভারতবর্ষে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে নেতাজী 
তাঁর শেষ কথা বলে যান নি, বলে যাওয়ার সময়ও পান নি। 

বিভিন্ন সময়ে লেখা নেতাঁজীর পত্র, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ থেকে একটি 
বিষয়ে কিন্তু নিঃসংশয় হওয়! যায় তা হল নেতাজীর চিন্তা ও কর্মে 
অধ্যাত্মবোধের প্রভাব এবং তার গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস। 

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-দাধনা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সহিত 
এক হয়ে মিশে আছে। নেতাজীর কথা বলতে গিয়ে ভারতের 
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স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও এসেছে এবং সেই কথা অপক্ষপাত দৃষ্টি ও 
স্বীকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে। 

গ্রন্থে নেতাজীর স্বরচিত মূল্যবান পত্র, বানী ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি 
পাঠকবর্গের অন্ুসন্ধিংস! মেটাবার সহায়ক হবে। বই-এর কলেবর 
বৃদ্ধির ভয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ দেওয়া 
হয়েছে, তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে মূল ইংরাজী ভাষ্য ও আছে। 

শেষ অধ্যায়ে সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যের ভিন্তিতে যুক্তি-নির্ভর 
পথে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্তের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা 
হয়েছে। 

ইতিহাসে এমন একটি চরিত্রের সন্ধান মিলে না যার সঙ্গে স্ভাষ- 
চন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা চলে । নেতাজী স্বতন্ত্র, নেতাজী অনন্য । 
নে কথ। তিনি নিজেই বলেছেন £ 

আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই, কারো 7:০:০659 
নই] 80. 70501 

দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীনতালাভকে কেউই সানন্দে গ্রহণ 
করেন নি। নেতাজী বার বার্‌ এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। 
উপমহাদেশের ভৌগলিক সন্তাকে খণ্ডিত করে বহু অভাবিত জটিল 
সমস্তার স্থা্টি হয়েছে, জনগণের ছুঃখ দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয়নি এবং 
কল্যাণলাভের পথ সঙ্কুচিত হয়েছে। অবশ্য অনেক আদর্শ স্বপ্রের 
এমনই পরিণতি ঘটে । 

ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে, দেশের নেতৃবৃন্দ স্বীকৃত আদর্শ অনুযায়ী 
কাজ করতে পারেন নি। বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশের অগণিত মানুষের 
নিকট স্বাধীনতালাভ অর্থহীন হয়ে আছে । 
ইতিহাসের গতিপথ কল্পনার চেয়েও বিশ্ময়কর। প্রীঅরবিন্দের 
কথায়_17150015 19 006 ৪ 09800106, 006 ৪৮৪], ৪.15ড6180015 
1615 2 05015158 20001 01506 [000 016 5002009.৮ 


ধ্যান-শাস্ত ঝষির এই সত্য উপলব্ধির আলোকে নেতাজী স্ৃভাষ- 
১৩] 


চন্দ্রের জীবন ও স্বদেশ-ব্রতপালন অনুশীলন করলে নেতাজীর মহান 
প্রাণ-প্রবাহের সত্যকার এশ্বর্ধ মানসগোচর হয়। 

নেতাজী স্মৃভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বনু 
লা ছে এক হও লখা হবে! পান সই বি সান 
ধারায় আমার শদ্ধাধ্যটুকু মিশিয়ে দিলাম | 

গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, সাবমেরিন যাত্রা শেষে নেতাজী পেনাং 
বন্দরে অবতরণ করেন (১৩৬ পৃঃ) প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বন্দরে কিছু 
অস্থবিধা থাকায় লাবমেরিন পেনাং-এর পরিবর্তে নিকটবর্তী সাবাঙ 
বন্দরে ভিড়ে। নেতাজী সাবাডে নামেন এবং পেনাং হয়ে বিমানে 
টোকিও যান। 

গ্রন্থের শেষে আকর গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে । এ সকল গ্রন্থের 
লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি মেসার্স রূপা আযাণ্ড কোংএর পরিচালক শ্রদ্ধেয় স্ত্রী ডি. মেহরা 
এবং বেলঘরিয়া নেতাজী পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্ত্রীমান রণেন্্ 
ব্যানাজিকে ধার! সব সময় মূল্যবান গ্রস্থাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য 
করেছেন । 

সুভাষচন্দ্রের জীবনপঞ্জীতে তার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির সাল 
ও তারিখ সংযোজিত হয়েছে । সবশেষে আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ' 
সম্পর্কে বরণীয়দের স্মরণীয় উক্তির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিচিত্রা! । 


সূচীপত্র 
গ্রস্থারস্ত 
বরণীয়দের স্মরণীয় উক্তি 
জীবনপ্ী 
নির্ঘন-পত্র 
আকর গ্রন্থপঞ্জী 


চিত্রন্থচী 

সুভাষচন্দ্র বন্থুর প্রতিকৃতি প্রথম পৃষ্ঠার পূর্বে। 
ভারতবাসীর উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র বন্ুর বেতার- 
ভাষণ ১১২ পৃষ্ঠার পরে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র ১৬০ পৃষ্ঠার পরে। 





“ওই মহামানব আসে । 
উদয় শিখরে জাগে 'মাঁভৈঃ মাভৈ? ৃঁ 
নব জীবনের আশ্বাসে |” 


১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী উড়িস্তার কটক শহরে জন্ম নিলেন 
মানবলোকের মহাবিস্ময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থ। এই সময় উড়িত্যা 
ছিল বাংল! প্রদেশের অন্তর্গত। স্ুভাষচন্দ্রের পিতা! শ্রদ্ধেয় জানকী- 
নাথ বন্থু ছিলেন: কট্কর সরকারী উকিল, মাতা ধর্মপ্রাণ গ্রীমতী 
প্রভাবতী দেবী। সুভাষচন্দ্র পিতামাতার নবম সন্তান । 

জানকীনাথের পূর্বনিবাস ২৪পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে, 
যার বর্তমান নাম স্ুভাষগ্রাম। জানকীনাথ গড়ের স্থলতান হাসেন 
শাহের মন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি পুরন্দর খানের (গোপীনাথ বন্থু ) ১৩তম 
অধস্তন সন্তান। স্ভাষচন্দ্রের মাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের 
কন্তা। জননীর ধর্মভাব নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত 
হয়েছিল । 

সুভাষচন্দ্র শৈশবে প্রথমে কয়েক বছর মিশনারী পরিচালিত 
কটকের ইংরাজী স্কুলে এবং পরে রেভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন । 
কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গ্রীবেণীমাধব দাসের চরিত্রগুণে 
স্থভাষচন্দ্র তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বেণীমাধব কিশোর ছাত্রের মনে 
মানবতার উচ্চ আদর্শ ও নৈতিক একনিষ্ঠার গভীর ছাপ এঁকে দেন। 


১ 
নেতাজী-_-১ 


স্ুভাষচন্দ্রের পিতামাতা ভাইবোন সকলেই সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতি- 
বাঁন। পিতা জানকীনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সহিত জড়িত 
না থাকলেও, জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশন 
গুলিতে যোগ দিতেন। তিনি এক সময় কটক পৌরসভার 
চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন। ১৯১৭ সালে 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মতভেদের কারণে জানকীনাথ লাভজনক 
সরকারী উকিলের পদে ইস্তফা দেন এবং ১৯৩০ সালে তার রাঁয়- 
বাহাছুর খেতাঁবটি সরকারকে ফিরিয়ে দেন। 

জানকীনাথ বনু ধনী না হলেও সঙ্গতিবান উচ্চ মধ্যবিত্তের দলে 
পড়তেন। বাড়ী, গাড়ী, পাঁচক, ভূত্য সবই ভার ছিল। কটকে 
সম্মান প্রতিপত্তিও কম ছিল না। কিন্তু বালক সুভাষচন্দ্র পাধিব 
বৈভব সম্পর্কে কিছুট। উদাসীন ছিলেন । তিনি স্কুলে পড়বার সময় 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হন এবং সহপাঁঠীদের অঙ্গে 
দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অর্থ সংগ্রহ, গীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চিন্তা তাকে প্রভাবিত করে এবং 
কিশোর বয়সেই তিনি একটি জীবনাদর্শের জন্য উন্মনা হয়ে উঠেন এ 
সম্পর্কে স্থভাষচন্দ্র ভার আত্মজীবনীতে লিখেছেন_“যে আদর্শের 
জন্য আমি উদ্প্রীব হয়েছিলাম তাই পেলাম বিবেকানন্দের বাণীতে, 
যাঁর জন্য আমার সমগ্র সত্তা উৎসর্গ করতে পারি । বয়ন তখন সবে 
মাত্র পনের। আমার জীবনে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে গেল। 
বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করলেন 1” 

১৯১৩ সালে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে দ্বিতীয় স্থান 
লাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চ শিক্ষার্থে 
কলিকাতায় এসে প্রেসিডেন্দী কলেজে ভন্তি হন। বাংলার 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থপরিচিত ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানাজি তখন 
কলিকাতা! মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং থাকতেন মির্জাপুর স্্রীটের 
একটি মেসে । তিনি কিছু ভাল ছেলে নিয়ে একটি দল গড়েছিলেন ৷ 
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অবিবাহিত থেকে দেশসেবা ছিল দলের উদ্দেশ্য । ডঃ প্রফুল্পচন্্ 
ঘোষ এই দলের সদস্ত ছিলেন। স্বভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে দলের 
সভায় যোগ দিতেন। দলের কর্মীরা কুমিল্লায় একটি সেবাকেন্দ্র 
খোলেন, উহাই পরে অভয়াশ্রম নামে প্রসিদ্ধি পায় । 

এই সময় সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকষ্ট হয়ে এক 
বন্ধুর সহিত গৃহত্যাগ করেন। লছমনঝোলা, হৃধীকেশ, হরিদ্বার, 
মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া ভ্রমণ করে মনোমত গুরুর সন্ধান না পেয়ে 
কিছুটা নিরাশ ভ্বদয়ে বাড়ী ফিরে আসেন । বাভীতে এসে তিনি 
টাইফয়েড জরে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকেন। 
পড়াশুনার প্রভূত ক্ষতি সকেও স্বভাষচন্দ্র নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষায় 
বসেন এবং ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাঁশ করেন৷ 
তারপর দর্শনে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়া শুরু করেন। 

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কাল। বাংলাদেশের কিছু প্রতিভাবান 
ছাত্র বিপ্লবী গুপ্ত দলে- যোগ দেন। তাঁদের সহিত সবভাষচন্দ্রের 
পরিচয় হয় কিন্তু গুপ্ত সমিতিগুলির সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি তার 
মন সাড়া দেয় না। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে তখন থেকেই তীর 
একটি পৃথক নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠছিল। ডাঃ স্থরেশচন্দ্র ব্যানার্জির 
দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও তিনি দলের 
আদর্শকে খুব স্পষ্ট এবং বাস্তবান্থুগ বলে মনে করতে পারেন নি। 

১৯১৬ সালের জান্গুয়ারীতে ছাত্রদের প্রতি অশালীন আচরণের 
জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এ, এফ. ওটেন বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের 
হাতে লাঞ্ছিত হন। এই ছুঃখজনক ঘটনার সহিত সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জড়িত না হলেও, ছাত্রবিক্ষোভের দলনেতা! হিসাবে অধ্যক্ষের 
বিরাগ ভাজন হন এবং কলেজ থেকে তাঁর উপর বহিষ্কারের নোটিশ 
দেওয়া হয়। এই আদেশের ফলে -স্থভাষচন্দের পড়াশুনা সামফিক- 
ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি কলিকাতা ছেড়ে কটক চলে যান। 

ঘটনাটির স্মৃতি অধ্যাপক ওটেনের মনে থেকে যায়। সুভাষচন্্র 
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দণ্ডিত হলেও তিনি ঘটনার সহিত জড়িত হিলেন কিন! সে সম্বন্ধে 
মিঃ ওটেনের মনে সন্দেহ ছিল। বহুকাল পরে চাকুরী থেকে অবসর 
নিয়ে, ইংলগ্ডে ফিরে গিয়ে অধ্যাপক ওটেন কিছু বই লেখেন। বই- 
- গুলির মধ্যে 30128 ০£ 4১69. 200 90260 কাব্যগ্রন্থে ন্মিভাষচন্দ্র 
শিরোনামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি সুভীষচন্দ্রের 
প্রশস্তিম্চক। 

বৎসরকাল কটকে অতিবাহিত করে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় ফিরে 
এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভন্তি হলেন। কটকে অবস্থান কালে তিনি 
বেশির ভাগ সময় উত্ভিত্যার গ্রামাঞ্চলে কলেরা! রোগীদের সেবা 
শুঅধায় নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং 
অসহায় অবস্থা তীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । 

স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়নকালে সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিগ্ঠালয় গঠিত 
আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়ে সামরিক শিক্ষা! গ্রহণ 
করেন। ফোঁ্ট উইলিয়মের লিংকনস রেজিমেন্টের উপর ছিল 
শিক্ষাদানের দাত্িত্, কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন গ্রে'র আন্তরিক 
চেষ্টায় বাহিনীটি কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা! 
লাত করেছিল। - 

১৯১৯ সালে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্ড সহ বি. এ. পাঁশ করে 
স্বভাষচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে ফলিত মনোবিজ্ঞানে এম. এ. : 
পড়া শুরু করলেন। কিন্তু বেশি দিন এম. এ" পড়া হল না, ১৯১৯ 
এর ১৫ই সেপ্টেম্বর পিতার ইচ্ছানুসারে আই.সি. এস. পরীক্ষা দেবার 
উদ্দেশ্যে তাকে ইংলগু যাত্রা করতে হল। 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ঘটনাবহুল যুগ । ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধকালীন সশন্্র অ্যু্থানের আয়োজন ব্যর্থ হবার পর দেশের 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূন্যতার স্থষ্টি হয়েছিল । এই যুগে কংগ্রেস ছিল 
ব্রিটিশ সহযোগী, জনসাধারণ রাজভক্তিপরায়ণ এবং ব্রিটিশের 
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ভারতীয় সৈম্তবাহিনী ও পুলিস একান্ত ব্রিটিশ অনুগত। প্রথম 
মহাযুদ্ধ শেষে প্রত্যাশিত স্থায়ত্তশীসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের 
সাশ্রাজাবাদীস্থলভ কঠোর মনোভাব জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষোভের 
কারণ হল। 

১৯১৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক দমনমূলক রৌলাট আইন 
প্রবর্তন এবং জালিয়ানাবাঁগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশবাসীকে যুগপৎ 
বিশ্মিত ও বিক্ষুব্ধ করল। নিদারুণ অসহায় অবস্থার প্রতিকার করে 
ভাবনা! জাগল জনচিত্তে | 

জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে 
পত্র লিখলেন এবং সেই সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন তীর স্যার উপাধি। 
ইংরাজ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর আনুগত্য ও বিশ্বাসের বাধে 
গভীর ফাটল ধরল । 

এদিকে সুভাষচন্দ্র ২৫শে অক্টোবর লগ্ডনে পৌছলেন, আই, 
সি. এস পরীক্ষার তখন মাত্র আটমাঁস বাকী । তিনি পরীক্ষার 
প্রস্তুতি এবং কেমব্রিজে: মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ 
ডিগ্রী কোর্সে পড়া শুরু করে দিলেন । কেম্ব্রিজের স্বাধীন ছাত্র 
শিক্ষক পরিবেশ স্বভাষচকন্দ্রের বেশ ভাল লাগল । 

যথা সময়ে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান 
অধিকার করে সাফল্য অর্জন করলেন এবং কিছুদিন পরে কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোঁজ সহ বি. এ. 
ডিগ্রীও লাভ করলেন । আই. দি. এস. পরীক্ষায় তার সাফল্যের 
সংবাদে জনকজননী এবং আত্মীয় বন্ধু আনন্দিত হলেন এবং তাঁর 
নিকট অনেক অভিনন্দন বার্তী আসতে লাগল । 

স্ুভাষচন্দ্রের মনে কিন্তু তখন ভিন্ন আোত বইতে শুরু হয়েছে। 
এক নতুন চিন্তায় তিনি উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। ফিশোরকাল থেকে 
যে আদর্শ পুরুষ সভাষচক্র্রের হৃদয়মন্দিরে আসন পেতে বসেছিলেন 
তিনি যেন দিব্য মুত্তিতে আবিভূত হয়ে তাকে বললেন, “তুমি কোথায় 
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চলেছ? তুমি কি ভুলে গিয়েছ তোমার জীবন, ইন্ড্রিয়ের স্থখের__ 
নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, তুমি জন্ম হতে মায়ের জন্য বলি 
প্রদন্ত।' একদিকে পিতামাতা ভ্রাতা প্রসৃতির অভিলাষ পুরণ এবং 
নিজের নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, অন্ত দিকে বিপদ-ছঃখময় 
অনিশ্চিত জীবন-_ছুই বিরুদ্ধ ভাব তরে স্থুভাষচন্দ্রের মন দোলায়িত 
হল। 

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 
জালিয়ানাবাগ হত্যার নিন্দা ও নব-ঘোষিত মন্টেগ্-চেমসফোর্ড 
শাসন-সংস্কার আইনের অসারতার কথ বল হল এবং সরকারের 
বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্বোলনের প্রস্তাব গৃহীত হল। অল্পকাল পরে 
নাগপুরে কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশনে কলিকাত! অধিবেশনের 
সিদ্ধান্ত অন্থমৌদিত হল এবং অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার 
সবময় কর্তৃত্ব অপিত হল দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ব্যারিস্টার, অহিংস 
িগ্রবের প্রবক্তা শ্রীমোহনদাস করমাদ গান্ধীর উপর | কংগ্রেসের 
আদর্শ সম্পকিত প্রস্তাবে বলা হল-_“সর্ধ প্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব 
পন্থা স্বরাজ লাভ এবং তার জন্য ভারতবাসী মাত্রকেই সাধনায় 
দীক্ষিত করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ৷ 

তুকীর সুলতান ছিলেন একাধারে সম্রাট এবং মুসলমান জগতের 
ধর্মগুরু বা খলিফা । প্রথম বিশ্বসমরে তুকণ পরাজিত হলে তুর্ক- 
সাআজ্য ভেঙ্গে পড়ে, খলিফার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। মুসলমানগণ 
খলিফার অধিকার ও গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টে আন্দোলন শুরু 
করেন। বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের নিকট তুকর'র পরাজয় ঘটেছিল, সে 
কারণ আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী ৷ ভারতীয় মুসলমানগণও 
এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন খিলাফত 
আন্দোলন নামে খ্যাত । 

গান্ধীজী প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের শক্তিরদ্ধির উদ্দেস্টে 
খিলাফত আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের আন্দোলনের সংযুক্তি 
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ঘটালেন। মুসলমানদের যোগদানের ফলে ১৯২১ সালের অসহযোগ 
আন্দোলন এক বিরাট গণ-সংগ্রামের রূপ নিল । 

বাংলায় খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীচিত্তরঞ্রন দাশ ার বিপুল উপার্জন 
এবং রাজোচিত এশ্বর্য দেশ সেবায় উৎসর্গ করে আন্দোলনের পুরোধায় 
এসে ফ্াড়ালেন। দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করল “দেশবন্ধু* আখ্যায়। 

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত 
মতিলাল নেহরু, ্রীনল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রীএন. 
সি. কেলকার, শ্ত্রীরাজাগোপালাচারী, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ, ডাঃ মু্জে, মিঃ মোহাম্মদ আলি, মিঃ সৌকত আলি, শ্রীসত্য- 
যৃ্তি, ডাঃ আনসারী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রসূখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 
আন্দোলনে অংশ নিলেন শত সহজ খ্যাত ও অখ্যাত দেশ সেবক। 
আন্দোলন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্তে গান্ধীজী পরলোকগত 
মহারাষ্ট্র নেত। বালগঙ্গাধর তিলকের নামে “তিলক স্বরাজ ফাঁণ্ড' খুলে 
এক কোটি টাকার যে আবেদন প্রচার করলেন, তাতে ভাল সাড়া 
মিলল। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যাও কয়েক লক্ষে পৌঁছল । 

সরকার গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, জরিমানা, দৈহিক নির্ধাতন প্রভৃতি 
দমনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করলেও আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ 
করতে ব্যর্থ হলেন। গান্ধীজী দেশবাসীর উদ্দেন্তে বললেন-__তিনি 
এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবেন । 

লগুনে বসে সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে মন স্থির করে ফেলেছেন । দেশে 
ফিরে দেববাঞ্থিত চাকুরী গ্রহণের দ্বারা উপার্জন, ক্ষমতা -ও নিহিদ্ধ 
জীবন ভোগের আয়ত্ত অভিলভ্যকে দেশজননীর চরণে উৎসর্গ 
করতে তিনি গ্রস্ত হলেন । 

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে স্মৃভাষচন্্র দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখলেন : 

আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের খত্বিক, তাই 
আপনার নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি আমার যংসামান্য 
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বিদ্যা-বুদ্ধি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার 
আমার বিশেষ কিছুই নেই। আছে শুধু নিজের মন এবং 
তুচ্ছ এই শরীর। আমার আর কিছু দেবার নেই। আজ 
আমি প্রস্তত, আপনি শুধু কাজের আদেশ দিন। 
সহকারী ভারত সচিব স্যার উইলিয়ম ডিউক এবং সিভিল সাভিস 
বোর্ডের সেক্রেটারি মিঃ রবার্টস স্ুুভাষচন্দ্রকে আই. দি. এস. ত্যাগ 
না করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। স্যার উইলিয়ম এক সময়ে 
উড়িষ্যার কমিশনার ছিলেন এবং জানকীনাথের সহিত তার পরিচয় 
ছিল। তিনি স্ুভাষচন্দ্রের বড়দাদ! শ্রীসতীশচন্দ্র বন্ুকে দিয়ে 
স্থভাষচন্দ্র যাতে তার সিদ্ধান্ত পুনধিবেচনা করেন তার চেষ্টা পর্যস্ত 
করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। সুভাষচন্দ্র তার সংকল্ে 
অবিচল রইলেন। 
১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র তার মেজদাঁদ] 
শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থুকে লিখলেন : 
আমি পথের সদ্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি, এখন আর আপোসের 
কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই অসার চাকুরী ত্যাগ 
করে সব্ধান্তুকক্ষণে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ অথবা জীবনে 
এতদিন যে মহান আদর্শ ও উচ্চাকাজ্ষা পোষণ করে এসেছি 
তাকে বিসর্জন দিয়ে চাকুরী গ্রহণ করতে হবে । 
ধীরে ধীরে সুভীষচন্দ্রের মন থেকে সকল ছন্দের অবসান ঘটল । 
পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধু এবং লগ্ুনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের অনুরোধ 
কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল। ১৯২১এর ২৮শে এপ্রিল তিনি 
সত্রীশরৎচন্দ্র বস্থকে লিখলেন : 
ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে 
এসে গেছে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। 
প্রতিটি সরকারী কর্মচারী, তা তিনি সামান্য চাপরাশী হোন 
কিংবা প্রাদেশিক গভনরই হোন, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের 
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স্থায়িত্বের পিছনে শক্তি যোগান। সরকারকে উৎখাত করার 
সবৌৎকৃষ্ট পন্থা হল সরকারের সংশ্রব বর্জন করা । ইহা! 
তলস্তয়ের মতবাদ কিংবা গান্ধীজী ইহ! প্রচার করেছেন সেজন্য 
বলছি নাঁ_ আমি নিজেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি । 
কয়েকদিন হল আমি আমার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি । 
স্থভাষচন্ত্র তীর এক বন্ধু, কলিকাতা হাইকোটের উকিল, শ্রীচার 
চন্দ্র গাঙ্থুলীকে লিখলেন : 
তুমি জান, কর্তব্যের আহ্বানে একদিন আমি জীবন সমুদ্রে 
তরী ভাসিয়েছিলাম | তরী এখন এমন একটি বন্দরে পৌছেছে 
যেখানে ক্ষমতা, সম্পদ এবং অর্থ আমার করায়ত্ত। কিন্তু 
আমার হৃদয়ের অস্তরতম স্থান থেকে কে যেন আমাকে 
বলছে--তুমি এতে সখ পাবে না, বিক্ষুব্ধ সাগর তরঙ্গের 
উপর নৃত্যছন্দে ভেসে চলার মাঝে তোমার সুখ নিহিত। 
অন্তরের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, 
তরী আজ আবার ভাসিয়ে দিলাম । শুধু তিনিই জানেন এ 
তরী কোথায় গিয়ে ভিড়বে । 
তরুণ ভারত পথিক চললেন দুর্গম অজানা পথে, তার প্রাণে 
বাজে বাঁধন ভাঙ্গার গাঁন, অন্তরে আত্মোৎসর্গের স্ুরতরঙগ । 
“যে শুনেছে কানে 

তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নিক পরাণে 

সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন, 

নিধাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন 

শুনেছে সে সঙ্গীতের মত ।” 


॥২। 

আটলার্টিকের নীল জলরাশি পার হয়ে জাহাজ ভূমধ্যসাগরের 
বুক বেয়ে স্থয়েজ 'আভিসুখে চলেছে। সমুদ্র তরঙবিক্ষুব্ধ জাহাজ 
ছুলছে কীপছে, তরুণ যাত্রী স্থির অচঞ্চল। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে 
চলেছেন, মন তার চিন্তামগ্ন। ইতিমধ্যে তিনি পৃথিবীর নান! দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসগ্চলি আর একবার ভাল করে পড়ে 
ফেলেছেন, সেই সব সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ কি পদ্ধতি ও রণকৌশল 
অবলম্বন করেছিলেন তা পুষ্ঘান্পুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন । 

বছর ছুই আগে ইংলণ্ডে যাবার সময় চিন্তা ছিল নিজের ভবিষ্যৎ 
ঘিরে, সে চিন্তা আর ভার নেই; চিন্তা এখন স্থান নিয়েছে বৃহত্তর 
পটভূমিতে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উপায় উদ্ভাবনায়। 

দিনকয়েকের মধ্যেই জাহাজ সথয়েজে পড়ল, জাহাজের গতিবেগ 
কমল, নিস্তরঙ্গ জল কেটে অর্ণবযান লোহিত সাগরের দিকে চলল । 
পিছনে পড়ে রইল মানব সভ্যতার এক আদি লীলাভূমি মিশর দেশ 
আর সেই চিরবিম্ময় পিরামিড। ন্ুয়েজের ছুই তীর জুড়ে মরু- 
বালুডর, মাঝে মাঝে ছায়াঘেরা খেজুর কুগ্তা। কোথাও বা ছুচারটি 
দীর্ঘদেহী আরব তরুণ তীরে দীড়িয়ে, চোখে তাদের যেন বিন্ময়- 
জিজ্ঞাসা । হয়ত তার। মিশরীয় কিংব! পালেস্তাইনবাসী। কদিন 
আগেও তারা ছিল তুর্ক সাম্রাজ্যের অধীনে, এখন ইংরাজের 
ম্যাণ্ডেটোরী শাসনে । যুদ্ধের সময় ইংরাজ বলেছিল-_কুশাসক তুকীঁর 
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বিরুদ্ধে তোমরা বিজ্রোহ কর, আমরা তোমাদের স্বাধীনতা দেব। 
তারপর কি হল? কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি? 
লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজ ভিড়ল এডেনে । এডেন 
ভারত সাঘ্রাজোর পশ্চিম রক্ষাদ্বার, পূর্বদ্ধার সিঙ্গাপুর ৷ ব্রিটিশের 
ছুই নৌনদুর্গ ছুই দ্বারে । মহারাষ্ট্র তরুণ বাস্থদেব বলবস্ত ফাঁদকে 
রাজপ্রোহের অভিযোগে এই এডেনের কারাগারে নির্বাসিত 
হয়েছিলেন: এবং এখানেই অগোচরে ভার জীবনদীপ নিভেছিল। 
জাহাজ এডেন ছেড়ে এগিয়ে যায় । ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই 
জাহাজ ভিড়ল বোম্বাই বন্দরে । 
জাহাজ থেকে নেমে সুভাষচন্দ্র গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা 
করতে বোম্বাই-এর মণিভবনে। গান্ধীজীর বয়স তখন ৫২, 
স্বভাষচন্দ্ের ২৩। দেশ অসহযোগ আন্দোলনে . তরঙ্গিত। 
উভয়ের মধ্যে আলোচনাঁকালে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে যে কটি প্রশ্ন 
করেছিলেন তার মধ্যে তিনটি প্রশ্ন ছিল বিশেষ অর্থবহ প্রশ্ন 
তিনটি হল : 
1. [10৬/ ৮7৩79 5 01765706 2০07%10155 01 08৩ 0028:539 
89705 10 ০0100108661 036 1456 50886 ০01 009 0821098180১ 
0910919) 0119 000970-385 1600 91 10935 ? 
2, নু০% ০০810 10)516 190-09/00506 ০ 6893 ০£ ০1৬11 
01599915099 19:০৪ (106 0০510006176 (09 16856 106 
[001805 666 ? 
5, 8০ ০9010. 01213920009 13:020156 557818) %510310 00৩ 
5687 89 116 1১80 950 ৫9125 51706 (1) 1956 9955190. 01 0) 
100120 40191081 09081955 ? 
(0১) কংগ্রেস যে সকল কর্মসুচী নিয়েছে সেগুলি কি ভাবে 
সংগ্রামের চুড়াস্ত পর্ব অর্থাৎ কর-বন্ধ আন্দোলনে পরিণত 
হবে? 
(২) কেবল কর-বন্ধ অথবা আইন অমান্ত আন্দোলন কি 
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প্রকারে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হবে ? 
(৩) বিগত কংগ্রেস অধিবেশনের সময় থেকে মহাত্বা যে বলে 
আসছেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবেন তার 
যৌক্তিকতা কি?] 
গান্ধীজী প্রদত্ত প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি স্ুভীষচন্দ্রের নিকট 
বাস্তবান্থগ বলে বিবেচিত হলেও, বাকী ছুটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী 
যা বললেন, তা স্থভাষচন্দ্ের মনে রেখাপাঁত করতে পাঁরল না । 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপন্থা সম্পর্কে, ১৯২১ সালে 
বোশ্বাই-এ তাদের প্রথম সাক্ষাংকালে যে অনৈক্য দেখা দিয়েছিল, 
১৯৪০ সালে ওয়ার্দায় তাদের শেষ সাক্ষাৎকার পর্যন্ত তা অপরিবন্তিত 
ছিল। 
যাই হোক, গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় 
এসে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তরুণ সাধক এবং 
রাজধি দেশনেতার মধ্যে নিভৃতে কথাবার্তা হল। দেশবন্ধুর মাঝে 
স্থভাবচন্দ্র সত্যিকার নেতার সন্ধান পেলেন । তাদের এই মিলন 
ছিল রামায়ণের বিশ্বামিত্র-রামচন্দ্র মিলনের ন্যায়। বিশ্বামিত্র 
রামচন্দ্রেরে আবি9ভাঁব লগ্নের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে ছিলেন। 
সময় হলেই তিনি অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। রাজা 
দশরথের অনিচ্ছাকে মহধি জয় করে তরুণ রাজকুমারকে অধিগ্রহণ 
করলেন । দীক্ষা দিলেন তাঁকে আর্ধ-ধর্ম বিস্তারের মহান ব্রতে 
এবং অস্থুরবধের জন্য রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন অমোঘ আয়ু 
বরন্মান্্র। দেশবন্ধু স্ভাষচন্দ্রের মধ্যে সম্গিবিষ্ট করলেন মৃত্যুপজয় 
স্বদেশমন্ত্র। হৃদয়ে তার সংস্থাপিত হল বজ্রসম দৃঢ়সংকল্প | 
স্বভাঁষচন্দ্রের কংগ্রেসে যোগদান স্বাধীনতা সংগ্রামে নব প্রাণ" 
সঞ্চার করল তার অসামান্য স্বার্থত্যাগ ছাত্র ও যুব সমাজকে দেশ- 
ব্রতে করল উদ্বুদ্ধ । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে বাংলার সহত্াধিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী 
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বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, যুদ্ধান্তে তাদের অনেকেই যুক্তি 
পেয়েছিলেন । চিত্তরঞ্জন এই এঁতিহাময় ত্যাগব্রতী দেশসেবকদের 
অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে অভিলাধী হলেন। 
দেশবন্ধুর উদ্ভোগে গান্ধীজী এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের " 
মধ্যে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল । দেশবন্ধু রুদ্রনীতির পুজারীদের 
বললেন--“অহিংস গণ-আন্দোলন জনগণের চিত্তকে ছুবল অথবা নীতি 
রষ্ট না করে তার প্রতিরোধ শক্তিকে জোরদার করে তুলবে । 
তোমাঁদের অস্ত্র এবার সংহত করে আমাদের আন্দোলনে নেমে পড়, 
এতে তোমাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে, বৃহত্তর পটভূমিতে তোমাদের 
প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তারপর, এপথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে না 
পারলে তোমাদের পথেই সমগ্র দেশকে সঙ্ষে নিয়ে তোমর। 
এগিয়ে যেও ।” 

গান্ধীজী সশস্ত্রপন্থীদের বললেন-_-“ভারতবাঁসীর হাতে অস্ত্র 
থাকলে আমি এখনি বলতাম, অন্ত্র কৌষমুক্ত কর। কিন্তু ভারতবর্ষ 
নিরন্ত্র। তাই তাদের অহিংস অসহযোগ পন্থায় সংগ্রাম করতে 
. আহ্বান জানিয়েছি ।” 

আলোচনায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ধারা উপস্থিত ছিলেন, 
ভারা সকলেই কংগ্রেসের আন্দোলনকে পূর্ণ সুযোগ দানের 
প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনেকে কংগ্রেসের অনুগত সক্রিয় সদস্য হতে 
এগিয়ে এলেন। অগ্নিযুগের রথী মহারথীদের অহিংস নীতি গ্রহণ, 
চরকাব্রত পালন এবং কংগ্রেসে ক্ষমতার পদলাভের জন্য অশোভন 
আগ্রহ- শুধু যে তাদের ভাবমুত্তিকে শ্লান করল তাই নয়, সশস্ত্র 
সংগ্রামের আদর্শের প্রতিও আঘাত হানল।, স্থখের বিষয় সশস্ত্র 
সংগ্রামে বিশ্বাসীদের সকলে অবসাদগ্রস্ত ক্ষমতালোভীদের দলে 
ভিড়লেন না! 

কংগ্রেসে যোগদানের অল্প দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় জীতীয় 
বিদ্াগীঠের অধ্যক্ষ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রচার সচিব এবং কংগ্রেস 
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স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়কের কর্মভার গ্রহণ করলেন । 
সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ, কৃচ্ছসাঁধন এবং কর্মনিষ্ঠা দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জনকে 
মুগ্ধ করল। পু 
১৯২১ সালে ইংলগ্রের যুবরাজ ভারত ভ্রমণে এলেন । ভারত- 
বর্ষের মানুষের অবভারবাদে বিশ্বাসের ন্যায় রাজভক্তিও ছিল মজ্জী- 
গত। ইংরাজ সরকার আশা করেছিলেন যুবরাজের আগমন 
উপলক্ষ্যে ভারতবাসীর রাজভক্তি আবার প্রবল হয়ে উঠবে এবং মিঃ 
গান্ধীর বিদ্রোহ_-আন্দৌলনকে নিপ্রভ করবে। আশ! নিরাশায় 
পর্যবসিত হ'ক্দ। কংগ্রেস যুবরাজের সংবর্ধনা বর্জন করার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করায় যুবরাজ ভারতবর্ষের যে শহরেই গেলেন, কংগ্রেদের 
ভাকে সেখানেই হরতাল হল, কালো পতাকা হস্তে প্রতিবাদ মিছিল 
বেরুল। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে যুবরাজ কলিকাতায় এলে সংবর্ধনা 
বর্জনের ভার পড়ল তরুণ সুভাষচন্দ্র উপর, দেশবন্ধু দিন কয়েক 
আগে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। কলিকাতায় হরতাল অভূতপূর্ধ- 
ভাবে সফল হল। মহানগরীর প্রাণ স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে 'গেল। 
ব্রিটিশ সাআজ্যের জন্ত্রম নগরী কলিকাতার বুকে মহামান্য যুবরাজের 
প্রতি এরূপ অবমাননা প্রদর্শন সরকারের পক্ষে সহা করা কঠিন হল। 
সংবর্ধনা বর্জন আন্দোলন অবৈধ ঘোষিত হল এবং ছু চার দিনের মধ্যে 
আন্দোলনের সংগঠক সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন । 
আলিপুর সেপ্টাল জেলে সুভাষচন্দ্র হলেন দেশবদ্ধুর কারাসঙ্গী, 
সচিব ও সেবক । দেশবন্ধুর আহার্ধও সুভাষচন্দ্র রন্ধন করে দিতেন । 
দেশবন্ধুর পত্রী স্ত্ীযুক্তা বাসন্তী দেবী স্ুভাষচন্দ্রকে পুত্রের ম্যায় 
স্লেহ করতেন। বনুদিন পরে বেদনাগ্রুত অন্তরে সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে 
বানস্তী দেবী বলেছিলেন : 
সথভাষ খুব ভাল রাধতে পারত। ওর দিনের খাবার আমি 
তৈরি করে নিয়ে যেতাম । রাতে ওর খাবার জেলের মধ্যে 
সুভাষ তৈরি করে দিত। আগার উপর সুভাষের আবদার 
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অভিমানের অস্ত ছিল না। বলা নেই কওয়া নেই সারাদিন 
কোথায় কোথায় ঘুরে একদিন রাত এগারটার সময় ছুম করে 
এসে হাজির হল. আমার কাছে। এসেই হুকুম-_শীগগির 
খেতে দিন, ভীষণ খিদে পেয়েছে । আমি বললাম-_ওমা, সে 
কি কথা! খাওয়াদাওয়া কখন শেষ, কাজের লোকেরা সব 
পাট চুকিয়ে চলে গেছে। এখন আমি তোমার জন্যে রানা 
করতে বসি আর কি! বাবু কি আর সে কথা শোনেন। 
আব্দার ধরে বসেছেন ভাতে-ভাত খাব। বোঝাই, ওরে 
লক্গীছাড়া, ওদিকে যে তোর ম! না খেয়ে খাবার নিয়ে পথ 
চেয়ে বসে আছে। কিন্তু বৃথা অনুরোধ । শেষ পর্যস্ত এ 
রাতে যা হোঁক ছুটো। সিদ্ধ করে আমাদের পূর্ব বাংলায় যাকে 
বলে ভাতে-ভাত রেধে, পেট ঠাণ্ডা করে না দেওয়া পর্যন্ত 
আমার রেহাই পাবার উপায় ছিল না। তাই ওর মা প্রায়ই 
আমাকে বলতেন-_-আমি ওর জন্ম দিয়েছি, কিন্তু ওর ম! 
ভ আপনি। 
অসহযোগ আন্দোলন* সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেস 
এই সর্বপ্রথম একটি সুসংহত সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি 
গ্রহণ করল। শত সহত্র ছাত্র যুবক এবং প্রকীণ ব্যক্তি নিজ নিজ 
বৃত্তি, পেশা ও উপার্জন ছেড়ে গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে, কারাদণ্ড 
বরণ করলেন। আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গাঙ্গীজী 
১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বড়লাটকে এক চরম পত্র দিয়ে 
জানালেন, সাত দিনের মধ্যে সরকার যদি হৃদয়ের পরিবর্তন ন! 
দেখান, তাহলে তিনি কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন। 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম, চৌরিচৌরায় পুলিসী 
অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে জনতা। থানা আক্রমণ করল এবং জনতার হাতে 
কয়েক জন পুলিস নিহত হল। এই ঘটনার সংবাদে গণ- 
আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে চিস্তিত হলেন সর্বাধিনায়ক 
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গাঙ্ধীজী। তিনি আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা! 
করলেন । 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাঁজপত রায় 
প্রমুখ নেতারা! তখন জেলে, গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে তারা বিস্মিত এবং 
ছুঃখে নৈরাহ্যে অভিভূত হলেন। আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল। 
এই সময় মোস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুকর্ণতে রাষ্ট্রবিপ্লব 
ঘটল । সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হলেন। সুলতানের অপসারণের সঙ্গে 
খলিফা পদের অবলুপ্তি ঘটল । খিলাফত আন্দোলনেরও অবসান 
হল। ভারতবর্ষের খিলাফত আন্দৌলনকারী মুনলমানগণ, ধার! 
কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সীমিল হয়েছিলেন, একে একে 
জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে গেলেন। অনেকে মুসলিম লীগে 
যোগাদলেন। হিন্দু-মুসলিম এক্যের প্রয়াস এইভাবে ব্যর্থ হলেও 
অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতায় ইংরাজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে, 
কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসবার জন্য ভিতরে 
ভিতরে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন । আন্দোনুন প্রত্যাহারের ফলে সে 
সুযোগ নষ্ট হল । 
দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জন এ সম্পর্কে সখেদে বলেছিলেন : মহাত্মা 
সংগ্রাম আরম্ভ করেন সুন্বরভাবে, এগিয়ে যান নিভু্ল পদ- 
ক্ষেপে, একটির পর একটি সাফল্য লাভ করে সংগ্রামের 
চূড়ান্ত পর্ে পৌছবার পর, তার মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং 
তিনি দ্িধাগ্রস্ত হন। | 
১৯২২-এর মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেলেন। 
সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হল। বহু গ্রাম জলমগ্ন 
হওয়ায় ছুর্গতি চরম আকার ধারণ করল । বন্যাত্রোতে অনেক লোক 
প্রাণ হারাল, অসংখ্য গবাদি পশু ভেসে গেল, ক্ষেতের ফসল নষ্ট 
হল । বন্যার সংবাদ কলিকাতা পৌছতেই, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 
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উদ্ভোগে একটি বন্তাত্রাণ সমিতি গঠিত হল এবং সম্সিতি ত্রাণকার্ষের 
উদ্দেশ্যে খাগ্, বস্ত্র, অর্থ এবং রোগসংক্রমণ নিবারক ওষধসহ বন্যার্ত 
অঞ্চলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক পাঠালেন । 
স্থভাবচন্্র অপুৰ দক্ষতার সঙ্গে ত্রাণকার্ষে আত্মনিয়োগ করলেন । 
প্রতিদিন তিনি সকাল থেকে রাত বারট1 পর্যন্ত কাজ দেখতেন। 
স্থপরিচালিত সেবাকর্ম দেখে সরকারী কর্মচারীরাও তাদের ত্রাণসামগ্রী 
বন্টনের জন্য সুভাষচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দিতেন । সরকারী সাহায্যের 
পরিমাণ ছিল অবশ্য নগণ্য । আার্য রায়ের ত্রাণতহবিলে জিনিসপত্র 
বাদে নগদে উঠেছিল চারলক্ষ টাকা. সরকার প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ 
ছিল কুড়িহাজীর টাঁকা। 
মরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতার সমর্থনে গভর্নরের এক্জিকিউটিভ 
কাউনসিলের সদস্য বর্ধমানের মহারাজা বলেছিলেন, “সরকার দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান নয়” প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দর্গত জনসাধারণের প্রতি 
সরকারের দায়িত্ব বোধের এই ছিল পরিচয় । বন্যাত্রাণের কাজ দেখে 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র খুশী হয়ে বলেছিলেন_-স্ুভাষের সংগঠন কাজে 
কোথায়ও ফাক দেখতে পেলাম না । গভর্নর লর্ড লিটনও রিলিফের 
কাজ দেখে প্রশংসা করেছিলেন । 
বন্তাত্রাণ কাজ শেষ করে কলিকাতায় ফিরে এলে জাতীয় 
বিদ্াপীঠের ছাত্রবন্দ এক প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধিত 
করলেন । অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন : 
আমি যে আজ দেশমাতৃকার আহ্বানে আমার সামান্য শক্তি 
নিয়ে আপনাদের সামনে দাড়িয়েছি_-তার প্রেরণা জুগিয়েছেন 
দেশবন্ধু : তীর নেতৃত্বে কাজ করা আমার জীবনে 'পরম 
সৌভাগ্য । আর আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ । 
কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি বৃহৎ ত্রিতলগৃহে জাতীয় 
বিদ্যাপীঠ অবস্থিত ছিল । গৃহের একতলায় ছিল প্রাদেশিক কংশ্রেস 
অফিস। তখনকার দিনে বাড়ীটির ভাঁড়া ছিল মাসিক এক হাজার 
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টাকা । অধ্যাপক মণ্ডলীতে অনেক গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । 
সুভাষচন্দ্র আকর্ষণ করেছিলেন পন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং কবি শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্তকে ৷ তীর! প্রায়ই বিদ্যাপীঠে আসতেন । 
সেই স্বৃত্রে সুভাষচন্দ্র ও শরতচন্দ্রের মধ্যে হৃগ্তা গড়ে উঠে । 

নিরলস শ্রম, বিনয় এবং আন্তরিকতার গুণে সুভাষচন্দ্র নেতা 
দেশবন্ধু, সহযোগী ও অন্ুুগামীদের হৃদয় জয় করলেন! তখন তার 
নিজের গাড়ী ছিল না, সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কংগ্রেস অফিস 
থেকে অধিক রাত্রে তিনি হেঁটে বাড়ী ফিরতেন। 

১৯২২ সালে গলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞন । 
কংগ্রেসের কর্মপন্থা গান্ধীজীর অভিমত অনুযায়ী কেবল গঠনমূলক 
কাজ, যথ।-__চরকা। কাটা, মাদক বর্জন, অস্পূশ্যতা নিবারণ প্রভৃতিতে 
সীমাবদ্ধ রাখা; অথবা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে আইন সভায় 
নিবীচিত হয়ে সরকারের বিরোধিতা করা এ সম্পর্কে বিতর্ক দেখ 
দিল। সভাপতি দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খা, 
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতারা রণনীতি পরিবর্তনের পক্ষে মত 
প্রকাশ করলেন । কিন্ত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ পরিবর্তনের বিপক্ষে 
মত প্রকাশ করায় দেশবন্ধু সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন । 

দেশবন্ধু তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও অন্ত সহযোগীদের নিয়ে 
কংগ্রেসের ভিতরে স্বরাজ্য পার্টি গড়লেন। পার্টির উদ্দেশ্য হল-_ 
আইন সভার ভিতরে ও বাইরে সরকারের বিরোধিতা করা 

স্বরাজ্যদল বাংলায় শক্তিশালী হয়ে উঠল । ্ুুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য 
দলের মুখপত্র দৈনিক “বাংলার কথা'র সম্পাদক এবং ইংরাজী 
দৈনিক “ফরোয়ার্ডের পরিচালক নিযুক্ত হলেন। সংবাদপত্রের কাজ 
ছাড়া স্বরাজ্য পার্ট সংগঠনের এক প্রধান দায়ি পড়ল তার উপর। 

কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রভাবের পিছনে ছিল ভারতবাসীর ভক্তিবাদ 
আশ্রয়ী মন | * গান্ধীজীর চিস্তাধারায় ছিল তলস্তয় ও রাম্থিন ভাঁবিত 
নতুন এক অহিংস সমাজ গঠনের রূপকল্পনা। সমকালীন জাগতিক 
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পরিবেশ ও প্রয়োজন পরিপন্থী হলেও, গান্ধীবাদের এই চিরায়ত 
আবেদন একদল মনীষীকে অন্থপ্রাণিত করেছিল এবং গান্ধীজীকে 
ঘিরে তারা একটি ভক্ত পরিমগ্ডল গড়ে ভুলেছিলেন। দেশের কিছু 
বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী অহিংস নীতির দ্বারা স্বার্থহানি ঘটবার 
আশঙ্কা না থাকায়, গান্ধী পরিমগ্ডলকে অর্থাভাব জনিত দুশ্চিন্তা 
থেকে সবদা মুক্ত রেখেছিলেন । 

চিন্তরঞ্কনের পিছনে এই জাতীয় ভক্ত-পরিমণ্ুল না থাকলেও 
সারা দেশে তার সমর্থক ও অন্ুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। গয়া 
কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে দেণবন্ধু ভারতময় প্রচার-সফর করলেন । 
বাংল। ও বাংলার বাইরে ধারা গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে- 
ছিলেন তার স্বরাজ্যদলের পতাকাতলে সমবেত হলেন। দেশবদ্ধুর 
প্রতিটি সভায় প্রচুর লোক হত। অন্যদিকে স্থভাষচন্্ দেশবন্ধুর 
চিন্তাকে বাস্তবরূপ দিতে অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন। “ফরোয়ার্ড 
ও “বাংলার কথা”-য় তার যুক্তি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ বের হচ্ছে। সংগঠনের 
কাজও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। স্বরাজ্য দলের প্রভাব এত 
বৃদ্ধি পেল ষে গয়া কংগ্রেসের পর ছয় মাস অতিবাহিত হতে না হতে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করল। 

১৯২৩ সালে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে নো-চেঞ্জার ও প্রো- 
চেপ্লারদের মধো আপোস হল, স্বরাজ্য দল অন্ুস্থত আইনসভা- 
প্রবেশের কর্মনীতি অনুমৌদন লাভ করল। অল্প দিন পরে আইন 
সভাগুলিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, তাতে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীরা 
জয়ী হলেন। বাংল! প্রদেশে স্বরাজ্যদলের বহু মুসলমান প্রার্থী 
নির্বাচন লড়ে আইনসভার সদস্ত হলেন। হিন্দু-মুসলমান সদন্তদের 
মিলিত শক্তির নিকট বার বার সরকার পক্ষ পরাজয় স্বীকার করতে 
বাধ্য হলেন এবং সরকারের অর্থমঞ্চুরী বিলগুলি আইনসভ! কর্তৃক 
অগ্রান্থ হওয়ায় বড়লাঁটের বিশেষ ক্ষমতাবলে সেগুলিকে কার্ধকর 
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করতে হল। আইনসভার হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের প্রভাব আইন 
সভার বাইরে সমগ্র দেশের উপর বিস্তৃত হল। 

১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দল কলিকাতা পৌর সভার নির্বাচনে জয়- 
লাভ করল। নব গঠিত পৌরসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র 
এবং জনাব সহীদ স্থুরাবন্দর্ণ ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হলেন । পৌর 
সভার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন স্ভাষচন্দ্র। কলিকাতা পৌর- 
সভা বিদ্রোহীদের অধিকারে চলে যাওয়ায় সরকারের অস্বস্তি 
বৃদ্ধি পেল। 

পৌরসভার, প্রধান কর্মকর্তীর মাসিক বেতন ছিল তিন হাজার 
" টাকা । সুভাষচন্দ্র নিতেন দেড় হাজার টাকা । উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে 
তিনি ভার গ্রুতবপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করে চললেন। ভার 
উদ্যোগে কলিকাতায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিনামূল্যে দরিদ্র 
শিশুদের জন্ত দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপিত হল। ইংরাঁজ সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 
কঙ্সিকাতায় এলে তাদের প্রতি পৌরসভার পক্ষ থেকে. যে সংবর্ধনা 
জ্ঞাপনের প্রথা প্রচলিত ছিল তা রহিত হল। প্রবতিত হল তার 
পরিবর্তে বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা। নাগরিক 
চেতনা প্রসারকল্পে “কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' নামে একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। পৌরসভার কমীদের আমলাঁ- 
তান্তিক মনোভাব পরিহার করে জনসেবকের ন্ায় আচরণে অভ্যস্ত 
হবার জন্য সুভাষচন্দ্র নির্দেশ দিলেন । নবগঠিত পৌরসভা জন-. 
মীনসে নিঃস্বার্থ সেবা ও কল্যাণের আদর্শ স্থাপনে অনেকট। 
সফল হল। 

স্বরাজ্যদলের শক্তিবৃদ্ধি সরকারের আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল 
এবং কিছু দিনের মধ্যেই দলের উপর আক্রমণ শুরু হল । স্বরাজ্য- 
দলের বিশিষ্ট কর্মীরা গ্রেপ্তার হতে থাকলেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে 
অক্টোবর ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার হলেন স্থভাষচন্দ্র এবং আইন 
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সভার ছুই সদস্ত শ্ত্রীঅনিল বরণ রায় ও শ্রীসত্যেন্্র চ্্র মিত্র । সন্দেহ 
ভাজনদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 
সরকার একটি অডিন্তান্স জারীও করলেন। দমনমূলক তৎপরতার 
প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখা দিলে সরকার পক্ষ থেকে বলা হল-- 
“বৈপ্লবিক বড়যন্ত্রে দিপ্ত হওয়ার কারণে এঁদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে । 
বৈপ্লবিক নব উদ্ভোগের মূলে শ্রীন্থভাবচন্ত্র বন্থু।' 

স্ভাষচত্ত্রের অনির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড দেশবন্থকে অভিভূত 
করল। পৌরসভার অধিবেশনে মেয়র চিত্তরঞ্জন তীব্র ভাষায় 
সরকারের উদ্দেশ্তটে বললেন-_স্ীস্থভাষচন্দ্র বন্থু কলিকাতা পৌর- 
সভার প্রধান কর্মকর্তারপে যে সব কাজ করেছেন তার মধ্যে 
রাজদ্রোহমূলক যদি কিছু থেকে থাকে তবে তার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি 
স্বয়ং গ্রহণ করছেন এবং তার জন্য সরকার যেন তাকে অবিলম্বে 
গ্রেপ্তার করেন । 

সরকার অবশ্য দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করলেন না, কিংবা! সুভাষ 
“চন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজধ্রোহমূলক কার্যকলাপের কোন অভিযোগ 
আনতেও পারলেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারের দৃষ্টিতে নিঃশঙ্কচিত্ত, 
কর্মকুশলী, জনপ্রিয়, সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যের স্থিতির পক্ষে 
বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, সুতরাং তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ 
অথবা ব্ডযন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ না থাকলেও, তাকে পৌরমভার 
প্রধান কর্মকর্তার পদে থেকে -প্রতিপত্বি-বৃদ্ধির স্বযোগ দিতে সরকার 
অত্যন্ত অনিচ্ছক ছিলেন। সরকার জানতেন, দেশবন্ধুর রাজনৈতিক 
সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র স্ভাষচন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় করতে পারলে, দেশবন্ধু ও 
স্বরাজ্যদলের প্রভাব বিনষ্ট হবে । 

সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে রাখ হল, তারপর 
তাঁকে রাখা হুল বহরমপুর সেন্ট্রলা জেলে । কিন্ত সরকার তাতেও 
নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না । ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার 
সুভাষচন্দ্রকে বার্মার মান্দালয় জেলে নিবাসিত করার সিন্ধাস্তনিলেন। 
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_. রাত্রিকালে স্থৃভাষচন্ত্রকে গোপনে, সশস্ত্র প্রহরায়, কলিকাতায় 
এনে, লালবাজার পুলিস-জেলে রাখা হল। পরদিন ভোরে পুলিস 
বিভাগের সহকারী ইনসপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানের নিয়নত্রণাধীনে 
সান্ত্রীদল তাকে পুলিস ভ্যানে গঙ্গাতীরে এনে অপেক্ষমান একটি 
মোটর লঞ্চে তুলল। মোটর লঞ্চটি নদীবক্ষে কিছুকাল ঘোরাধুরি 
করল, তারপর সাধারণ যাত্রীদের অগোচরে এক পুথক দ্বার দিয়ে 
সুভাষচন্দ্রকে রেঙ্গুনগামী জাহাজে তুলে দিল । সুভাষচন্দ্র জাহাজের 
ক্যাবিনে অবরুদ্ধ হলেন । 

এ জাহাজে আরও কিছু রাজবন্দীদের মান্দালয় জেলে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিল। মান্দালয় যাত্রা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তীর “দি 
ইগ্ডয়ান স্রাগল? গ্রন্থে লিখেছেন : 

“সকাল নয়টা নাগাদ আমাদের জাহাজ সমুদ্রের দিকে আগাইয়া 
চলিল। আমরা কাহারা, কেন এই বিরাট আয়োজন-_তাহা! 
জানিবার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের খুব কৌতৃহল হইয়াছিল । জাহাজ 
দূর সমুদ্রে পড়িবার পর আমাদের ক্যাবিনগুলির সম্মুখ হইতে 
সশস্ত্র পাহার! তুলিয়া লইয়া আমাদের দেখাশুনার জন্ত কেবল সাদ। 
পোশাকের অফিসারদের রাখা হইল। আমাদের চারদিনের এই 
সমুদ্রঘাত্রা বেশ: চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মিঃ লোম্যান ছিলেন 
আমোদ প্রিয় মানুষ__এবং আমরা তাহার সহিত সম্ভবপর সকল 
বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতাম ; তাহার মধ্যে গভর্নর, একসি- 
কিউটিভ কাউনসিলর, জননেতা, প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও 
থাকিত। এমন কি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিসের 
অত্যাচারের প্রশ্নও তুলিয়াছিলাম । মিঃ লোম্যান প্রথমে এই 
অভিযোগ অস্বীকার করলেও শেষ পর্যস্ত স্বীকার করেন যে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরূপ ছৃষ্কার্য করা হইয়াছে । 

রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় কুড়ি মাইল দীর্ঘ পথ। আমাদের 
উপর কড়া পুলিস পাহারা ছিল এবং পথে যেখানেই থামিতে হইয়াছে 
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সেখানেই ট্রেনের উভয় পার্থে তাহারা লাইন করিয়া দীড়াইয়া' 
পড়িত। তাহারা, যেরূপ শশব্যস্ত ভাব দেখাইত তাহাতে মনে 
হইতে পারিত যে আমরা খুব উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, না হয় 
হিংজ্ত প্রাণী 1৮ 

এক সময় লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক ছয় বৎসর মান্দালয় 
জেলে নির্বাসনে কাটিয়েছিলেন। জেলখানাটা ছিল মোটা কাঠের 
তক্তা দিয়ে তৈরী, শীত ও বর্ধার প্রকোপ থেকে রক্ষার অনুপযোগী । 
অসহায় বন্দীদের ছূর্গতির মধ্যে বাস করতে হত। মান্দালয় একদা 
স্বাধীন বার্মার রাজধানী ছিল। পরিত্যক্ত রাজধানী যেমন শ্্রীহীন, 
হয় মান্দীলয়ের অবস্থা ছিল সেই রকম । 
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১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দাজিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরগন দাঁশ 
দেহত্যাগ ক্রলেন। দেশবন্ধুর অকাল বিয়োগে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তীর সক্রিয় রাজনৈতিক 
জীবন মাত্র পাঁচ বছরের কিন্তু এই অল্প সময়ে দেশবন্ধু তার 
অসাধারণ বিচারবুদ্ধি এবং দুরদপ্রিতার দ্বারা মুক্তিসংগ্রামকে বাস্তব- 
ধর্মী করে তুলতে পেরেছিলেন। তার উদার সহাদয়তা বাংলার 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের প্রচেষ্টাকে অনেকটা সাফল্যের পথে নিয়ে 
গিয়েছিল । দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমগ্র দেশ যেন 
মন্যুগ্ধ হয়ে পড়েছিল । 

ইতিমধ্যে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আশ্রম জীবনে ফিরে 
গিয়েছেন মহাত্মা গান্ী। তিনি কংগ্রেসের সামনে যে গঠনমূলক 
করমস্থচী রেখেছেন তার উপর মুষ্টিমেয় বর্ষীয়ান কর্মী ছাড়া কারও 
আস্থা ছিল না। বর্তমান কালে চরকার প্রচলন এবং খাদির সাহায্যে 
সরকারকে বিপর্যস্ত করার চিন্তা অনেকের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। 
কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসকমীদের নিকট খাদির 
চেয়ে অন্ত কার্ষকর রাজনৈতিক কর্মপন্থা অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল৷ 

খাদি প্রচার নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কথাবার্তা হয়। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেল! 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি । 
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গান্ধীজী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 
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শরৎচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন : 
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চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 
পা 01০0010৮901 75 3০ 06615 012110151) 0781 
101008153 029 ৫650817০366 (1:6 1১01৩ ০০170 091090 
65 10৮৮ 
সবার চেয়ে প্রাণ খুলে বললেন কবি নজরুল তার স্বভাব-সুন্দর 
ছন্দে__ 
“সৃতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, 
বসে বসে দিন গুনি। 
জাগরে জোয়ান, বাত ধরে গেল, 
মিথ্যার ভাত বুনি ॥৮ 
এই ছিল চরকা-খাদি সম্পর্কে বাংলার অতি প্রিয় লোক- 
নায়কদের অভিমত |. মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তর কৃপায় এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের শিক্ষায় বাংলায় অস্পৃশ্ততা কখনো সামাজিক ব্যাধি 
হয়ে উঠতে পারে নি। মাদক ব্যবহার পূরববঙ্গে খুবই সীমিত ছিল, 
পশ্চিমবঙ্গে যা ছিল তাও মুখ্যত শহর ও শিল্পাঞ্চলে। মাদক দ্রব্য 
ব্যবহারকারী বঙ্গসমাঁজে সর্ধত্র নিন্দিত হত। এই সব কারণে 
গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচী বাঙ্গালীদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হল। 
মান্দালয় জেলে দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ সুভাষচন্দ্রকে বিষাদে 
আচ্ছন্ন করল। তার ছুংখ কতটা গভীর ছিল তাঁর পরিমাপ সম্ভব 
নয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্োোপাধ্যায়কে এই সময় সুভাষচন্দ্র যে 
পত্রখানা লেখেন তাতে তার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কিছুটা পরিচয় 
পাওয়া যায়। পত্রখানি নিয়ে উদ্ধত হল । 
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মান্দালয় জেল 
১২ই আগস্ট, ১৯২৫) 
শ্দ্ধাস্পদেষু, 
মাপিক বন্থমতীতে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লুম__ 
বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য চরিত্রে আপনার গভীর অন্তদৃষ্টি 
দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার 
ক্ষমতা__এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর স্থষ্টি 
করতে পেরেছেন। 
যাহারা তার অন্তরক্ত ছিল তাদের মধ্যে কতকগুলি 
গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথাঁর মধ্যে 
কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা 
করেছেন তা নয়_.আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও 
হালকা করেছেন । বাস্তবিক “পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় 
অভিশাপ এই যে মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের 
লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয়।” এই উক্তির 
নিষ্ঠুর সত্যতা_তাঁর অনুগামী কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং 
এখনো বুঝছে। 
আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে রা কথাগুলি আমার 
সবচেয়ে ভাল লাগল, “একান্ত প্রিয়, একাস্ত আপনায় জনের 
জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করতে থাকে-_এ সেই । 
আজ আমর! যাহারা তাঁর পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক 
ছুখ জানাইবার ভাষাও নেই, পরের কাছে জানাইতে ভালও 
লাগে না।” বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগুঢ কথা! পরের কাছে কি 
সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয়ত সন্য 
করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করিতে পারে, 
তাহলে অসহা বোধ হয়, মনে হয় “অরসিকেষু রসম্ত নিবেদনং 
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শিরসি মা লিখ মা লিখ।” আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ 
ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে ?৮৮ 

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন--যা আমারখুব ভাল 
লেগেছে । ক *ক্* আমরা দেশবন্ধুর কাজ করিতাম।” 
প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি ধাঁর তার মতে 
বিশ্বাস করিতেন না-কিন্তু তার বিশাল হৃদয়ের সুগ্ধকর 
আকর্ষণে তারা তার জন্য কাজ না করে পারতেন না। আর 
তিনিও মত-নিবিশেষে সকলকে ভালবাসতেন । মানুষের 
ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত-- 
এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বাসের উপরই তার 
জীবনের ভিত্তি। 

অনেকে মনে করে যে আমরা অন্ধের মতো তাঁকে 
অন্ুরণ করতুম। কিন্তু তীর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তার 
সব চেয়ে বেশি ঝগড়া । নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য 
বিষয়ে তার-সঙ্গে বগড়া হত। কিন্তু আমি জানতুম যে যত 
ঝগড়া করি না কেন__আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে__ 
আ'র “তার ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হব না। 
তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত বড় ঝঞ্ধা আম্থক না কেন__ 
তিনি আমাকে পাবেন তার পদতলে ! আমাদের সকল 
ঝগড়ার মিটমাট হতো মার (ক্রীযুক্তা বাসম্তী দেবী) মধ্যস্থৃতায়। 
কিন্তু হায়”_“রাঁগ করিবার অভিমান করিবার জায়গাও আজ 
আমাদের ঘুচিয়া গেছে ।” 

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন,“লোক নাই, অর্থ নাই, 
হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি 
গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!” 
সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অস্কিত আছে। 
আমর যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতা ফিরি--তখন নান! 


প্রকার অসত্যে ও অর্ধসত্যে বাংলার সব কাগজ ভরপুর 1৫ 
আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলে নাই__এমন কি আমাদের 
বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চাহে না । যে বাড়ীতে 
এক সময় লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু কি শক্র--কাহারও 
চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়টি প্রাণী মিলে 
আসর জমাতৃম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ব গৌরব ফিরে 
এল-_বাহিরের লোক এবং পদ প্রার্থীরা যখন এসে আবার 
সভাস্থল দখল করল-তখন আমরা কাজের কথ। বলবার 
সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে কি রকম হাড়ভাঙ্গা 
পরিশ্রম করে ভাণ্ারে অর্থ সঞ্চয় হল, নিজেদের খবরের কাগজ 
প্রকাশিত হল এবং জনমত অন্থকুল দিকে ফেরান হল তা 
বাহিরের লোক জানে না । বোধহয় জানবেও না। কিন্তু এ 
যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, খত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের 
পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অনৃশ্য হয়ে গেলেন ! 
ভেতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার__এই ছুয়ের চাপতীর 
'পািব দেহ আর সহ করতে পারল না। 

অনেকে মনে করেন যে তার স্বদেশসেবা ব্রতের উদ্দেশ্তয 
ছিল দেশমাতৃকার চরণে সবন্ব উৎসর্গ করা৷ কিন্তু আমি জানি 
তার উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর । তিনি তার পরিবারকেও 
দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা! 
সফলও হয়েছিলেন । 

কক * সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে 
দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু ও দেহত্যাঁগের জন্য তার দেশবাসী এবং 
তীর অন্ুচরবর্গ কতটা দায়ী। তার] যদি তার কাজের বোবা 
কতকটা লাঘব করতেন, তাহলে বোধহয় তাকে এতটা! পরিশ্রম 
করে আয়ু শেষ করতে হত না। +ক্ষক%* 

যাক্‌-কি কথা বলতে আরম্ত করে কোথায় এসে 
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দাড়িয়েছি। আমার-_শুধু আমার কেন সকলের এখাঁনে 
অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি “স্মৃতি কথা'র মতো দেশবন্ধু সম্বন্ধে 
আরও কয়েকটা! প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাগ্ডার 
এত শীনত শৃশ্য হতে পারে না__অতএব লেখার জন্ত উপাদানের 
অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না! আর আপনি 
যদি লেখেন, তবে স্থুদূুর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন 
বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ 
ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

আমি বোধহয় খুব বেণি দিন এখানে থাকব না। কিন্তু 
খালাস হবার তেমন আকাজ্ষা এখন আর নেই । বাহিরে 
গেলেই যে শ্বাশানের শুন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে _তার কল্পনা 
করলেই যেন হৃদয়ট1 সম্কুচিত হয়ে পড়বে । এখানে স্থুখে ছুঃখে 
ও স্বপ্ণের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে । পিঞুরের 
গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালীবোধ হয় -.সে জ্বালার 
মধ্যেও যে স্থখ পাওয়া যায় না_-তা আমি বলতে পারি না! 
ধাকে ভালবাসি__বাকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে 
আজ আমি এখানে_তীকে বাস্তবিকই ভালবাসি--এই 
অন্নভূতিটা সেই জালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধহয় 
বদ্ধ ছুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়ট1 ক্ষতবিক্ষত 
হলেও-_তার মধ্যে একটা সুখ একটা শাস্তি একটা তৃপ্তি 
পাওয়া যায়। বাইরের হতাশা, বাইরের শুম্যতা এবং বাইরের 
দায়িত--এখন আর মন যেন চায় না। 

এখানে না এলে বোধহয় বুঝতুম না যে সোনার বাংলাকে 
কত ভালবাসি । আমার সময়ে সময়ে মনে হয় বোধ হয় 
রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন 
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“সোনার বাংলা! তোমায় আমি ভালবাসি 
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস 
আমার প্রাণে বাজায় বশী ।৮ 


যখন ক্ষণেকের তরে বাংলার বিচিত্রবূপ মানস-চক্ষের 
সম্মুখে ভেসে উঠে_তখন মনে হয় এই অনুভুতির জন্য অন্ততঃ 
এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে । কে আগে 
জানত-_বাংলার মাটি, বাংলার জল-_বাংলার আকাশ, 
বাংলার বাতাস-এত মাধুরী--আঁপনার মধ্যে লুকিয়ে 
রেখেছে ! 
কেন এ পত্র লিখে ফেললুম জানি না। আপনাকে পত্র 
দিব একথা আগে কখনও মনে আসে নি। তবে আপনার 
লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আপাতে লিপিবদ্ধ করলুম । 
আর যখন লিখেই ফেলেছি--তখন পাঠিয়ে দেওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । আপনি আমাদের সকলের প্রণাম শ্রহণ করবেন । 
পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় _দেবেন। তবে উত্তর দাবি করবার 
মতো! ভরস! রাখি না। যদি উত্তর দেন সেই আশায় ঠিকান! 
দিলুম | 
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ছুঃখের মাঝে মনের গহনে যে স্থুর বহে যা মানুষকে অলক্ষ্যে 


প্রাণছন্দে বাঁচিয়ে রাখে এবং ছুখজয়ের শক্তি জোগায় সুভাষচন্দ্রে 
পত্রখানিতে তার স্পষ্ট আভাস লক্ষিত হয়। দেশবন্ধুর প্রতি 
স্থভাষচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
চিত্রও পত্রে ফুটে উঠেছে। পত্রে আর যা আছে তা হল সুভাষ- 
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চন্দ্রের অনাবিল অস্তরোপলন্ধি, কল্পনা ও স্বপ্নের ছোয়াঁচে রঙ্ভিন 
একটি মনের পরিচয় | 
মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র ব্রন্মদেশের ভাষা, প্রাচীন ইতিহাস, 
ধর্মস-স্কৃতি এবং ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষ ও সিংহলের অতীত 
অম্পর্ক বিষয়ক গ্রস্থাদি পড়ে সময় কাটাঁতেন। 
তখন বার্মাতেও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন 
 ঢলছিল। আন্দোলনের নেতা ছিলেন রেভারেও্ড ইউ-গস্তামা। 
সুভাষচন্দ্র বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সম্ভবপয় সংবাদ 
সংগ্রহ করতেন । 
এইভাবে তীর বন্দী জীবনের ছুই বৎসর অতিবাহিত হল। 
যুদ্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই, এমন কি কোন আন্দোলনও নেই দেশে, 
তথাপি ভারত রক্ষা বিধানে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কাল দেশকমীদের 
কারারুদ্ধ করে রাখা শুধু যে অবৈধ ছিল তাই নয়, মানবতার বিরুদ্ধে 
নিষ্ঠুর আচরণের ছিল হীন দৃষ্টাস্তস্বরূপ। সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসী 
প্রতিবাদ-মুখর' হল । ১৯২৬ সালের নভেম্বরে যে সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হল, তাতে কলিকাতার একটি কেন্দ্র থেকে অনুপস্থিত 
সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রার্থীরপে আইন সভার সদস্ত নিরাচিত হলেন । 
নিধাচনে কংগ্রেসের গ্লোগান ছিল-_“বাহিরে কানবার জন্য ভিতরে 
পাঠাও 
সরকারকে তখন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল । নিবাচনের রায় 
মেনে নিয়ে স্থুভাষ চন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে আইন সভায় যোগদানের 
সুযোগ দান অথবা নিদিষ্ট অভিযোগে তাকে আদালতে বিচারের জন্য 
উপস্থিত কর1_এই ছুয়ের একটি সরকারের করণীয় হয়ে দাড়াল। 
ইতিমধ্যে স্থুভীষচন্দ্র গুরুতর রোগে শষ্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন । 
তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে । কঠিন 
পীড়ার সংবাদ দেশে পৌঁছতে সবত্র উৎকণ্ঠা দেখা দিল এবং 
সরকারের নিকট অবিলম্বে স্থভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবি উত্থাপিত হল । 
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একটি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা রোগ পরীক্ষার জন্য তাকে মান্দালয় 
থেকে রেছুন জেলে আনা হল । মেডিকেল বোর্ড স্থভাবচন্দ্রকে মুক্তি 
দেবার সুপারিশ করলেও, সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে ভারতবর্ষে তার 
প্রত্যাবর্তনে রাজী হলেন না। 

বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত সকল হিন্দ্-মুসলমান সদস্ত এক 
যোগে স্থভাষচন্দ্রের যুক্তির দাবি তুললে, সরকার পক্ষ থেকে এক 
বিকল্প প্রস্তাবে বল! হল-_ স্থুভীষচন্্র যদি নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য 
স্ইজারল্যাণ্ডে যেতে চান, তাহলে সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে রেঙ্গুন 
থেকে ইউরোপগামী কোন জাহাজে তুলে দিতে সম্মত আছেন । 

প্রস্তাবটি ইনসিন.জেলে স্থৃভাঁষচন্দ্রের নিকট উপস্থাপিত করলে 
তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখান করলেন; রেঙ্গুন জেলের সুপারের 
সঙ্গে বাদ প্রতিবাদের কারণে স্ুুভাষচন্দ্রকে রেস্ছুন জেল থেকে 
ইনসিন জেলে আনা হয়েছিল । 

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি ভার বড়দাদা শ্রীসতীশচন্দ্র বন্ুকে 
১৯২৭ সালের ৪ঠা এপ্রেল যে পত্র দেন তাঁতে লিখলেন : 

“বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে 
তাহা আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি । তথাপি আমি মনে স্থির 
করিয়াছি জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসন অপেক্ষা 
জেলে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়ঃ ৷ এই অশুভ ভ্বিষ্তাতের 
কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ কবির 
উক্তিতে.আমি বিশ্বাদ করি-_গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর পথে' 
লইয়া যায়। *% * * ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে আমি নিজে 
শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নিবিকার ভাবে সকল আগ্নি- 
পরীক্ষার সন্ষুখীন হইবার জন্য প্রস্তত আছি । আমাদের 
সমগ্র কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিন্ত করিতেছি__ইহাতেই 
আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইগা থাকিবে 
_আমাদের মনোবৃত্তি জাতির স্থতি হইতে কখনও মুছিয়া 
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যাইবে না, ভবিস্তৎ বংশধরগণ আমাদের প্রির উত্তরাধিকারী 
হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ 
ও অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে 
পারিব |” 
বড়দাদাকে পত্র দেবার একদিন পরে সুভাষচন্দ্র তার এক বন্ধুকে 
নিয়ে উদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন । পত্রখানি স্ুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের 
উজ্জল অভিজ্ঞান স্বরূপ । 
ইনসিন জেল 
৫ই এপ্রেল, ১৯২৭। 
পরম শ্রীতিভাজনেষু, 
আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন 
করিয়াছেন_-কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই লিখিতে 
ইচ্ছা করে কিন্তু লেখা যায় কি? 
শরীরের সম্বন্ধে নৃতন কিছু বলিবার নাই__যথাপূর্বং তথ! 
পরং। পরিণাম কি দ্ীড়াইবে জানি না। এখন আর 
শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাঁসের মধ্যে আমার 
মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রতবেগে চলিয়াছে। 
আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে জীবনে যোল আনা 
দেওয়ার জগ প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুশকিল 
হইয়া পড়ে। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়! 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম-__“তোমার পতাকা যারে দাও, 
তারে বহিবারে দাও শকতি ॥ ভবিষ্যতের কথ! জানি না, 
তবে এখন পর্যস্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতে- 
ছেন। তাই আমি বড় স্ুখী-_সময়ে সময়ে মনে হয় আমার 
মত স্থখী আর জগতে কয়জন আছে? এখন এই বৃত্তাকার 
উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণ সুদূর 
পরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শাস্ত ও উদ্বেগ- 
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শূন্য হইয়া আদিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস কর। ও অন্তরের 
আত্মবিকাশের শআ্রোতে জীবন তরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে 
পরম শাস্তি আছে এবং বেশিদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাঁস করিতে 
হইলে অন্তরের শাস্তিই একমাত্র সম্বল-_তাই সুদীর্ঘ কারা 
বাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শাস্তি পাইতেছি। 
ঢ.0021502 বলিতেন-_আ 20056 1156 1১01] 20100 
ড10310- একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর 
আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে। 

আমার মতো ধাহাদের অবস্থা, তাহারা যদি বাহিরের 
ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা! বিফলতা৷ নির্ধারণ করেন তবে 
“ৃত্যুরেব ন সংশয়" । যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের ( অর্থাৎ 
বন্দীদের ) বিচার করিতে হইবে-তাহা অন্তরের-_বাহিরের 
নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে হয়তো আমাদের জীবনের 
মূল্য শুন্তবৎ। এখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব 
সংসারের উপর আমার স্থায়ী ছাপ না খাকিতেও পারে । কিন্তু 
জীবনে ষদি আর কোন কাজ কাঁরতে না পারি_-আদর্শকে 
বাস্তবের ভিতর দিয়! ফুটাইয় তুলিবার সুযোগ না পাই__ 
তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান আদর্শ 
যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি-_কায়মনপ্রাণ যদি 
সেই মহান আদর্শের সুরে কীধিয়া থাকি, আদর্শের সহিত 
নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়! থাকে__তাহা হইলে আমি সন্তষ্ট 
_আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং 
বোধহয় ভাগ্যবিধাতার ) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতের সব 
কিছু ক্ষণভন্গুর_ শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না__ 
সে বস্তু ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ, আমাদের 
আশ। আকাত্ক্ষা, আমাদের চিন্তাধারা অবিনশ্বর ৷ ভাবকে 
প্রাচীরের ছারা কি কেহ ঘিরিয়া রাঁখতে পারে? 
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ষোল আনা দিষ্ে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল 
আনা পাওয়া চাই । ত্যাগ ও অমৃত-_চ২7110186107) 2170 
1521158001৮_একই বস্ত্র এপিঠ আর ওপিঠ। এখন এই 
ষোল আনা পাওয়! ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মন- 
প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। 

যিনি এত ছূর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ 
শিখরে লইয়া আসিয়াছেন_তিনি কি দয়া করিবেন না? 
উপনিষদ বলে, “যমেবৈষবৃন্থতে তেন লভ্য£-__এখন দেখা 
যাক্‌। 

3550502800 555 অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য 
হইয়াছি। জাতীয়তাভিত্তিক কয়েকটি মূল সমস্তার সমাধানের 
জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা করিয়াছিলাম__ আপাততঃ কাজ 
বন্ধআছে। কবে আবার আরন্ত করিতে পারিব জানি না । 
বাহিরে গেলে এ কাজ চাপা পড়িবে__তাই এখানে থাকিতে 
কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের কাজ 
বোধ হয় এখনো সমাপ্ত হয় নাই--তবে বোধহয় যাইবার 
বিলম্ব আছে ।% ক 

ভগবান আপনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এবং 
আপনাদের ক্রিয়াকলাপের উপর তাহার শুভ আশিস নিরন্তর 
বধিত হউক-__ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা । ইতি__ 


স্থভাষচন্দ্রের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে । দেহের ওজন ষাট 


পাউ্ড কমে গেছে । আত্বীয়,বন্ধু এবং দেশবাসী গভীর ভাবেউদ্বিগ্ন । 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জনমতের প্রতিধ্বনি তুলে স্থভাঁবচন্দ্রের 
মুক্তির দাবি করে চলেছে । সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন 
আভাম দিচ্ছেন না। স্থভাষচন্দ্রও স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় চিন্তাহীন, 
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সংকল্পে অটল অনড় । রোগশয্যায় আতুস্থ মুক্তিসাধকের ধ্যান মানসে 
অন্তরতম অলক্ষ্যে এসে দীড়িয়েছেন। কণ্ঠে তার অভযমন্ত্র। 
“মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥ 
ছুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অধৃত, 
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত। 
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে 
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্ুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥” 


ইনসিন জেলের সুপার মেজর ফিগুলে কিছুকাল আগে মান্দালয় 
জেল-সুপার ছিঙ্গেন। তিনি সুভাষচন্দরের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য 
করে বিস্ময় ও ছুঃখ বোধ না করে পারলেন না। চিকিৎসকের 
অভিমত অন্ুসারে তিনি বন্দীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের নিকট খুব 
কড়া নোট পাঠালেন । 
সুভাষচন্দ্রের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হতে লাগল, আত্মীয়স্বজন 
তাকে তার সিদ্ধান্ত পুনবিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন। 
১৯২৭ সালের ৬ই মে সুভাষচন্দ্র তার মেজদাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থুকে 
লিখলেন__ 
আমার সিদ্ধাস্ত-_সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া 
চিন্তা করিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হইবে 1%%% 
কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে 
এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে জীবনের সংগ্রামের মূলে 
রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্--সত্য ও মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। 
কেহ ইহাঁকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের 
ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে । এই সমস্ত ধারণা 
নিগ্রিয় নহে। হেগেলের £75501066 [06৪১ ম্যান ও 
সোপেনহারের 81179 ৬/11] এবং হেনরী বার্গসনের ঢ19 
৬16]-এর মতোই এ সমস্ত ধারণ! ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত 
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ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা স্থস্টি করিয়া লইবে। আমরা ত 
মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাণির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ 
মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ । আমাদিগকে এই ধারণার নিকট 
আঝ্মোৎসর্গ করিতে হইবে। 

এহিক ও জড়দেহের স্ুখছ্ঃখকে অগ্রাহ্া করিয়া! যে এই- 
ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে তাহার সাফল্য অবশ্থন্তাঁকী | 
আমার ধারণা যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে। স্ৃতরাং আমার স্বাস্থ্া ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি 
কোন চিন্তাই করি না। 

গভর্নমেন্টের শর্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে 
আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি 
উৎকৃষ্টতর শর্ত পাইবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়। 
কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন । তাঁহাদের 
নির্ঘয়তায় আমি ছুঃখিত। আমি দোকানদার নহি, দর কষা 
কি আমি করি না। কুট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা 
করি। একটা আদর্শ ধরিয়া আমি দণ্ডায়মান । ব্যস, এই 
খানেই শেষ। আমি জীবনকে এত প্রিয় মনে করি না যে, 
তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে 
আমার ধারণ বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্্ব। শারীরিক 
ও বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয় 

করা যায় বলিষা আমি মনে করি না। 

| আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও 
আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্ত নহে। সেন্ট পল বলিয়াছেন__ 
“আমরা! রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না? আমাদের 
সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে যাহার! পৃথিবীর অন্ধকারের নায়ক, 
আমাদের সংগ্রাম উচ্চ পদািটিত অন্তায়ের বিরুদ্ধে 1” 
স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদশ, রাত্রির পর যেমন 
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দিন আসে আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য, সত্য সফল 
হইবেই । আমাদের শরীর নষ্ট হইয়ী যাইতে পারে, কিন্ত 
অটল বিশ্বাস ও ছুর্জয় সংকল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যস্তাঁবী। 
আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখবার মতো সৌভাগ্য 
কাহার হইবে একমাত্র ভগবান তার বিধান কর্তী। আমার 
সন্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি কাজ করিয়া যাইব, 
তারপর যাহা হয় হইবে । 
কঈ্্যদি সরকার আমার স্ুুইজারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতা- 
মূলক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ 
ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্তা চালান বন্ধ করুন । 
এই হল কঠিনে-কোমলে গড়া সুভাষ চরিত্রের চির্বচ্ছ রূপ । 
প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত যেই স্থুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছে সে-ই এই 
চরিত্রগুণে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি । এবার সরকারকেও 
অবশেষে নতি স্বীকার করতে হল। সরকার স্ুভাষচন্দ্রকে বার্মার 
বন্দীশাল। থেকে ভারতে এনে আলমোড়া জেলে আটক রাখবার 
সিদ্ধান্ত করলেন! ১৯২৭ এর ১২ই মে তাকে রেঙ্গুন থেকে কলিকাতা 
গামী একটি জাহাজে তুলে দেওয়া হল। চারদিন পরে জাহাজ 
কলিকাতা গৌছবার পূর্বে মেটিয়াবুরজে থামল এবং সুভাযচন্দ্রকে 
ইনভেলিড চেয়ারে শুইয়ে জাহাজ থেকে একটি লঞ্চে তোলা হল। 
লঞ্চটি পুলিস প্রহরাধীনে গঙ্গাবক্ষে কোথাও অবস্থান করে রইল। 
সরকার একটি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা পুনরায় সুভাষচন্দ্রকে 
পরীক্ষা করালেন। মেডিকেল বোর্ডে গভর্নরের চিকিৎসক মেজর 
হিংস্টন ও লেঃ কর্নেল স্যাগ্স, ভাঃ স্তার নীলরতন সরকার এবং 
ডাঃ বিধানচন্্র রাঁয় ছিলেন। মেডিকেল বোর্ড তাদের রিপোর্ট 
তারযোগে দাজিলিংংএ গভনর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসনের নিকট 
পাঠিয়ে দ্িলেন। এ দিনই (১৬ই মে) আবম্যক চিকিৎসার জন্য 
অুভাষচন্দ্রকে বিনাশতে মুক্তির আদেশ দেওয়া হল । 
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সুভাষচন্দ্রের মুক্তির সংবাদে দেশবাসী উল্লসিত হল। “ফরোয়ার্ড 
এবং ইংলিশম্যান' বিশেষ মুক্তিসংবাদ সংখ্যা প্রকাশ করল এবং এক 
ঘণ্টার মধ্যে সকল কপি বিক্রি হয়ে গেল। কলিকাতা ও হাওড়ার 
পৌরসভার অফিসে ছুটি ঘোষিত হল, দোকানপাট বন্ধ হল, উৎফুল্ল 
জনতা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ,করে ঘুরল, সন্ধ্যায় নগরীর বহুগৃহ 
দীপমাল উদ্ভাসিত হল । 
গৃহে ফিরে শয্যাশায়ী সুভাষচন্দ্র জর গাঁয়ে দেশবাসীর উদ্দেস্টে 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলেন : 
আবার আমি গুহে প্রত্যাগমন করিলাম । আমার মনে 
হয়, এখন আমার প্রথম ও প্রধান কাঁজ নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার 
করাঃ তাহা হইলেই আমি যথা সম্ভব শীঘ্র আমার পরিত্যক্ত 
কাজ পুনরারস্ত করিতে পারিব। এতদিন জেলে বাস করিবার 
পর আমার সহযোগী অন্যান্য বন্দীদের কথাই অহন্লিশি মনে 
জাগিবে। আমি আশা করি আমার দেশবাসীর ত্বরায় 
আমার রোগমুক্তি কামনা করিবেন_-তাহা হইলেই আমরা 
যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাণমন ঢালিয়া স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিব। 
সুভাষচন্দ্রের যুক্তির সংবাদে কংগ্রেস মহলে সকলেই খুশী হলেন। 
ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে তার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করে 
অসংখা তারবাতা ও পত্র আসতে লাগল । সুচিকিৎসা, মুক্ত পরিবেশ 
এবং পরিচর্যায় সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলেন । 
দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আর একটি বিবৃতি দিলেন : 
আমার কারামুক্তির পর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
ও বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে নান! ভাবের সমবেদনা ও 
আনন্দ জ্ঞাপক অসংখ্য সংবাদ পাইতেছি। ধনী-দরিজ্র বালক- 
বুদ্ধ নিষিশেষে সকল স্থানের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের 
এরূপ আকুল অভ্যর্থনা এবং আমার রোগমুক্তির জন্ত ব্যাকুল 
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প্রার্থনায়, আমি শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও কৃতজ্ঞতা ও 
আনন্দে এতই অভিভূত ছিলাম যে এতদিন এ সম্বন্ধে কোন 
কথাই বলিতে পারি নাই। বর্তমান সময়ের দূলাদলি ও 
সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দলের 
লোকই আমাকে আমার হৃতস্বাস্থ্য অর্জনের প্রার্থনা করিয়া 
যে আন্তরিক অভার্থন! করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি নিজেকে 
অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করিতেছি । আমার স্বাস্থ্য চিন্তায় 
উদ্বিগ্ন হইয়া বাংলার বহু গৃহে ভগবৎ চরণে ষেপ্রার্থন! জানানো 
হইতেছে--তাহাতে আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে আমার যেরপ স্বাস্থ্য, তাঁতে 
পৃথক ভাবে প্রত্যেকের পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। 
কিন্তু আশ! করি একটু সবল হইলেই তাহা। পারিব 1%%% 

সম্মুখে অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম ও অবসরের যে সময় 
রহিয়াছে সে সময় আমি অহণিশি ভগবানের চরণে এই 
প্রার্থনাই করিব যে, দেশবাসী আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস 
ও ভালবাসা অর্পণ করিয়াছেন--আমি যেন কিয়দংশও তাহার 
যোগ্য হইতে পারি । এখন আমার প্রধান কাজ হইবে-_ 
আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে তাহার সমাধানকল্পে 
আমি যেন নিভৃতে প্রস্তুত হইতে পারি। 

চতুর্দিকেই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে । পুজনীয় 
দেশবন্ধু চিন্তরপ্ন দাশের অন্তর্ধানের পর যে ঘনান্ধকার 
আমাদিগকে আবৃত করিয়াছিল, তাহা ভ্রমশঃ অপসারিত 
হইতেছে । যাহ! এখনও আছে, তাহার মধ্যেও নব প্রভাতের 
নবীন সূর্যের অরুণ আভা! দেখা যাইতেছে । সময় হইলে, 
কর্মের আহ্বান আসিলে, আমরা যেন সকলেই একাগ্রচিন্তে 
পুনরায় কার্য আরম্ভ করিতে পারি। আজ ইহাই আমার 
একাস্ত প্রার্থনা । 
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দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং মহাঁত্মার আশ্রমবাস কংগ্রেসের স্বাধীনতা" 
আন্দোলনকে মন্থর করেছিল । বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে দলাদলি 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অবর্তমানে 
শ্রীবতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্্রীস্বভাষচন্্ বন্থু এ ছুয়ের কে 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধান হবেন প্রকাশ্যতঃ তাই নিয়ে ছিল কলহ। 
কিন্ত ভিতরকার কারণ ছিল ভিন্ন। কংগ্রেসের ক্ষমতা করায়ত্ত 
করবার জন্য প্রতিদবন্দিতা চলেছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মধ্যে, 
্বরাজ্য পার্টি ও গান্ধীপন্থীদের মধ্যে । অস্তদিকে জাতীয় আন্দোলন 
মন্দীভূত হওয়ায়, মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আত্ম প্রসারের 
সুযোগ পেল । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের 
পুনরুজ্জীবন ঘটলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক স্থার্থ- 
রক্ষায় সোচ্চার হন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এঁদের মদত দেয়, 
জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে । মুসলিম 
লীগের জন্মের বহু পূর্বে, বিভেদনীতির প্রবক্তারপে বড়লাট লর্ড 
ডাফরিন ঘোষণা করেন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ছুটি স্বতন্ত্র জাতি। 
বড়লাটের উক্ত ঘোষণার পরেই উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেতা স্তার 
সৈয়দ আহম্মদ বলেন-__ 
বর্তমান অবস্থায় মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে একত্রে 
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ক্ষমতার সিংহাসনে বসে সমভাবে অধিকার ভোঁগ কি কখনো 
সম্ভব হতে পাঁরে? কখনই না। 

স্তার সৈয়দ আহম্মদ সেদিন যা বলেছিলেন পরবর্তীকালে মুসলিম 
লীগের নেতা মিঃ এম. এ. জিন্না তারই প্রধান ধারক ও বাহক 
হলেন । জাতীয়তীবাদীরা মনে করতেন হিন্দুমুসলমান অনৈক্য 
স্থষ্টির মূলে ইংরাজের ভেদনীতি, ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাতে 
পারলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সহজতর হবে । 

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাঁসে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংখ্েসের সভাপতি নিবাচিত হলেন। কয়েকদিন পরে তাকে 
নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্ষনিবাহক কমিটির অন্যতম সাঁধার্ণ 
সম্পাদক নিযুক্ত করা হল। কংগ্রেসের কাঁজ, সংবাদপত্র পরিচালনা, 
স্বরাঁজ্যদলের বকেয়া সমস্যা! এবং কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ, সব কিছুর 
দায়িত্ব পড়ল সুভাষচন্দ্রের উপর । বাড়তি রইল কংগ্রেসের দুঃখজনক 
উপদলীয় কোন্দলের নিষ্পত্তির কাজ। 

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারকল্পে ইলগ্ডের বিশিষ্ট 
আইনজীবী স্যার জন সাইমনকে সভাপতি করে সাতজন ব্রিটিশ 
সদস্যের একটি কমিশন নিয়োগ করলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিবজিত 
সাইমন কমিশনকে কংগ্রেদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ১৯২৮ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশনের সংস্তাবুন্দ বোম্বাই-এ 
পদাপণ করার দিনটিতে সারাদেশে হরতাল পালন করে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপনের আহ্বান জানাল । স্ৃভাষচন্দ্রের পরিচালনায় নির্ধারিত দিনে 
কলিকাতা সহ সমগ্র বাংলায় আর একটি সফল হরতাল পালিত হল। 

বোন্ধাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সর্বদল সন্দেলনে পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরুকে সভাপতি করে শানতন্ত্ব রচনার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ 
একটি পাল্টা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করলেন । সুভাষচন্দ্র এ কমিটির 
সদস্ত নিবাচিত হলেন। কমিটি অনেক অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ এবং 
সমীক্ষার পর একটি মুল্যবান রিপোর্ট প্রণয়ন করল। রিপোর্ট 
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প্রণয়নে সুভাষচন্দ্র যথেষ্ট অবদান থাকলেও প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্ের 
ভিত্তি ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সহিত তিনি একমত হতে পারলেন না, 
তার অভিমত ছিল শাপন তন্ত্রের ভিন্তি হওয়া উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা । 
রিপোটটি নেহেরু রিপোর্ট নামে খ্যাত । 

১৯২৮ সালের মে মাসে স্থুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা 
গান্ধীর সহিত দেখা করলেন এবং দেশে যে নব উদ্মের সুচন] দেখা 
দিয়েছিল তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহাস্বাকে আশ্রমজীবন থেকে 
বেরিয়ে এসে সংগ্রাম শুরু করার জন্য অনুরোধ জানালেন । মহাত্মা 
গান্ধী স্থভাঁষচন্দ্রকে বললেন, দেশ যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এমন 
আলো তিনি দেখছেন না। 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় স্থভাষচন্দ্রের সভা- 
পতিত্ে হিন্দস্থান সেবাদলেব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন প্রদেশ 
থেকে প্রতিনিধিরূপে সহস্রাধিক যুবক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন । 
সুভাষচন্দ্র তাদের আহ্বান করে বললেন-_-তরুণর৷ কখনো! অত্যাচার 
অনাচার ও শোষণকে মেনে নিতে পারে না। পরিবর্তনের জন্য 
তারা তাই বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ সার্থক হয় যখন তাঁর 
পিছনে থাকে নিঃস্বার্থ সেবার প্রবৃত্তি । এই সেবার মন্ত্র হল 
আত্মবোৎসর্গ। 

তারপর, ডিসেম্বরের শেষভাগে পার্ক সার্কাস ময়দানে বসল 
কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন । পার্ক সার্কাস ময়দান ছিল তখন ঘন 
তৃণাচ্ছাদিত, শিরীষ-দেবদারুর ছায়া নিবিড় ছোট একটি বনভুমির 
মতো । অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, 
স্থভাষচন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
অধিনায়কের পদ । স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ 
সামরিক পদ্ধতিতে গড়েছিলেন 'এবং এই বাহিনীই পরে বৈপ্রবিক 
সংস্থা “বেঙ্গল ভলানটিয়ারস্” নামে খ্যাতি লাভ করেছিল । 

অধিবেশনে লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ ঘটেছিল । উদ্বোধন 
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সঙ্গীত গেয়েছিলেন কবি নজরুল-_ তার সেই “দুর্গম গিরি কান্তার মরু 
দুস্তর পারাবার হে" গান প্রাণের স্থুরে ভরে । 

অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ভিত্তিক 
স্বরাজ কংগ্রেসের লক্ষা, স্থভাষচন্দ্র তার সংশোধনী প্রস্তাবে বললেন__ 
কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হোক। ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে গান্ধীজীর 
প্রস্তাব গৃহীত হল। সেই সঙ্গে নেহেরু রিপোর্টও কংগ্রেস কর্তৃক 
অনুমোদিত হল । কিন্তু মুসলমান নেতার! রিপোর্টটিকে মেনে নিতে 
অস্বীকার করায়, নেহেরু রিপোর্টের রাজনৈতিক গুরুত্ব হাস পেল । 

কংগ্রেসের এই অধিবেশন গান্ধীজী সহ সকল নেতৃবর্গের 
উপস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল । মিশর অধিবেশনে পর্যবেক্ষক- 
রূপে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু 
কংগ্রেসে গান্ধীজীর সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেবার ফলে স্বরাজা দলের 
বিলুপ্তি ঘটল । 

কংগ্রেসের আদর্শ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ভিত্তিক স্বরাজ লাভ 
গৃহীত হলেও, বিনা সংগ্রামে যে ব্রিটিশের হাত থেকে তা পাওয়া 
যাবে এমন আশা কারে! মনে ছিল না। সুতরাং অধিবেশন শেষে 
কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কর্মীগণ যখন ঘরে ফিরলেন, তখন তার! এই 
ধারণা নিয়ে গেলেন ষে আর একটি সংগ্রাম আসন্ন । 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে স্ুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় বিদ্রোহী 
যুবশক্তির প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করল। ধ্বংস ও স্জন ছুই 
কাজই যৌবনের । স্বাস্থ্যবান দৃটচিত্ত যুবকরাই পারে আদর্শের জন্ত 
নির্ভয়ে নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিতে । প্রবীণ নেতাদের 
সংস্কারবাদী দ্বিধা জড়িত চিস্তাধারা যুব মনে সাড়া জাগাতে পারে 
না। দেশের যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাই ডাক পড়ল 
তরুণ বিদ্রোহী নায়ক সুভাষচন্দ্র | 

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে স্ুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে 
পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। নভেম্বরে তারই 
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সভাপতিত্বে মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং ডিসেম্বরে বেরারে ছাত্র 
সম্মেলন হল। সবত্রই প্রচুর উৎসাহ, উদ্ভম এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ 
পেল। যুবক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র সংশয়হীন কে 
বললেন : 
তরুণের অভিযান সমস্ত রকম বাধা বন্ধন দূর করে নূতন 
এক কল্যাণময় বিশ্বসমাজ গঠনে প্রয়াসী, অস্থিরতা ও অসম্ভোষ 
তাই যুব আন্দোলনের ক্ষণ । বন্ধন থেকে মুক্তি, সংস্কার ও 
চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মানবতাবিরোধী হ্বেচ্ছা- 
চারের বিরুদ্ধে অত্যু্থান-_যুব আন্দোলনের মূল আহ্বান । 
অন্ধ আহ্গত্য ও যুক্তিহীন বশ্যতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস ও 
আত্মপ্রতীতিতে চলার দিকেই এই আন্দোলনের প্রাবল্য। 
.  স্থভাষচন্ট্রের কথায় নেই মতবাদের পরান্ুুকৃতি, তাস্বিকের তর্ক- 
জাল কিংবা কুটনীতিকের বাঁকচাতুরী। সহজ সরল তাঁর আবেদন, 
অন্তরস্পশী তাঁর ভাবাবেগ । তিনি যুবকদের বললেন : 
যুব আন্দোলনের লক্ষ্য হল এক নৃতন আদর্শের প্রেরণায় 
সমগ্র জীবনকে নৃতনভাবে গড়ে তোলা । এই আদর্শ 
আমাদের জীবনে এনে দেবে এক অনাগত জীবনের সংকেত। 
এই আদর্শ হল সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের 
আহ্বান_যা আমরা চাই তা হল সাধিক জাগৃতি-_যার 
স্পর্শে আমাদের জীবনে আসবে আমূল রূপান্তর ৷ খানিকটা 
সংস্কারে চলবে না, উপরে চুনকাম করেও কোন লাভ নেই। 
প্রয়োজন আছে আজ আমাদের সমগ্র জীবনের নব পরিগ্রহ 
তথা পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন । 
অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং নতুন কোন আন্দোলন না 
হওয়ার ফলে, বিদ্রোহী যুবমন সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংস্থাগুলির দিকে 
ঝুঁকল। কলিকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় বোমা ছু'ড়লেন তরুণ ছাত্র 
গোপীনাথ সাহা, লক্ষ্য ছিল পুলিস কমিশনার মিঃ টেগাট, ভুলক্রমে 
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মরলেন অপব এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ৷ বিচারে গোলীনাথ সাহার 
প্রাণদণ্ড হল। ১৯২৫ সালে কাকোরী রেলস্টেশনের নিকট ট্রেন 
থামিয়ে সরকারী টাকা! লুষ্টিত হল! ১৯২৬ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল 
জেলে রাজনৈতিক বন্দীর হাতে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস সুপার 
রাঁয় বাহাছুর ভূপেন্দ্র চ্যাটাঞ্জির মৃত্যু ঘটল। ১৯২৮ সালে পাঞ্জাবে 
নিহত হলেন পুলিস ইনস্পেকটার নিঃ স্তাীর্স। ১৯২৯ সালে নয়া 
দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন সভাগৃহে বোমা নিক্ষেপ করলেন সর্দার ভগৎ 
সিং। মীরাট ষড়যন্ত্র মীমল। সম্পর্কে কিছু কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা 
গ্রেপ্তার হলেন। 

১৯২৯সাংলের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর বড়ঘন্ত্র মামলার বিচারাধীন 
বন্দী যতীন্দ্রদাঁদ:সরকারের আচরণের প্রতিবাদে অনশন করে লাহোর 
জেলে মৃত্যুবরণ করলেন । মামলার অপর বন্দীর! সর্দার ভগৎ সিং, 
রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত, শুকদেব প্রভৃতি ফাসীতে প্রাণ দিলেন। 
পুলিস একটার পর একটা রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে 
দেশকমীদের কারারুদ্ধ করতে লাগল । 

এই সময় রাঁনাঘাটের নিকটে মাজদিয়া স্টেশীনে এক ভয়াবহ 
রেল ছুূর্ঘটনা, ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের প্রতি মারাত্মক 
অবহেলার বিষয়ে “ফরোধার্ড' পত্রিকা চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করায় 
সরকার কর্তৃক পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের হয়. 
মামলায় সরকার পক্ষ ফরোয়ার্ডে'র বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ টাকার ডিক্রী 
পান। ফলে, “ফরোয়ার্ড পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ কর! ছাড়া উপায়ান্তর 
থাকে না। সুভীষচন্দ্রের তৎপরতায়, মামলার ফল প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে, একরাত্রির মধ্যে “ফরোয়ার্ড পত্রিকাটি 'লিবাটি” নাম নিয়ে 
যথারীতি প্রকাশিত হলে সরকার ও জনসাধারণ বিস্মিত হন। 

১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে 
কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের 
উত্থাপক ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী, ঘিনি এক বছর আগে কালকাতা 
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অধিবেশনে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন! পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আবশ্যক কর্মস্চীর 
উল্লেখ না থাকায়, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে একটি কৃষক, 
শ্রমিক ও যুব ফ্রণ্ট গড়বার পরিকল্পনা মূল প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত 
করতে প্রয়াসী হন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় অুভাষচন্দ্রের 
সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহা হয়। 

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গান্বীজী বললেন-- 
যেহেতু দেশে হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী একটি দল আছে যাহারা 
বক্তৃতা, প্রস্তাব বা সম্মেলনাদিতে কর্ণপাত করিবে না, বরং কেবল 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশ্বাসী-- একমাত্র আইন অমান্ের দ্বারাই আসন্ন 
অরাজকতা ও গুপ্ত অপরাধ হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে । 

অহিংসনীতির প্রচার সত্বেও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী কর্মীগণ 
তাদের আদর্শের প্রতি আস্থা হারান নি। তারা জানতেন, ব্যাপক 
সশস্ক অভ্যুত্থান বিশেষ সময় ও সুযোগ ছাড়া সম্ভবপর নয়। তাঁর 
জন্য প্রয়োজন ছিল প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষার । সন্ত্রাসমূলক খণ্ড- 
অভিষান গুলিকে তার! সেই প্রস্তরতির অঙ্গ হিসাবে মনে করতেন । 
তাছাড়া সশস্ত্র কর্মপন্থাকে সজীব ও সতেজ করে রাখার জন্যও 
এগুলির প্রয়োজন ছিল। কর্মনীতির প্রয়োজনে গোঁপনীষ়তা রক্ষা 
ছিল্প দুলের প্রথম ও প্রধান বিধান, আর তার জন্তই দলকে নিবিড় ও 
ছোট কঞ্রেখীড়তে হত। 'গুপ্তদলগুলি পুথক হলেও আবশ্যক বোঁধে 
সংঘবদ্ধ হতে দ্বিধা! করত না। সশস্ত্র সংগ্রামীদের কর্মসাধনাকে তাঁই 
বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এক অখণ্ড শক্তি 
প্রধাহ বলে মানতে হয়। বিশেষ করে, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের 
সার্থকত। কর্মের চেয়ে বেশি ছিল কর্মীদের গভীর প্রেরণ৷ সঞ্চারী 
1নভক আত্মবলিদানের দৃষ্টান্তে_ একথা ইতিহাস সম্মত সত্য ৷ 

১৯২৯ সালের ১২ই মে স্ুুভীষচন্দের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামে যুব 
সম্মেলন অন্নুডিত হল। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বললেন : 
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“মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ন। হারালেও, অহিংস 
সংগ্রামের দ্বারা দেশের যুক্তিলাভ কি ভাবে সম্ভবপর তিনি বুঝে 
উঠতে পারেন না।” 
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পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর সরকার পক্ষ থেকে কোনরূপ 
আপোস আলোচনার কথা উত্থাপিত না হওয়ায়, আন্দোলন শুরু 
করা ছাড়া কংগ্রেসের গত্যন্তর ছিল না। তবুও কংগ্রেসের নেতৃ- 
মণ্ডলী আন্দোলন সম্পর্কে দিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। সংগ্রামের 
সুচনা করলেন সুভীষচন্দ্র। ১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী তিনি 
কলিকাতায় বনু সহকরীর সহিত আইন অমান্য করে কারাবরণ 
করলেন । 

২র। মার্চ গান্ধীজী আইন অমান্য সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করলেন এবং ৬ই এপ্রিল বোম্বাই-এর সন্গিকটে ভাণ্ডী গ্রামে কিছু 
অন্ুগামীর সহিত লবণ আইন ভঙ্গ করে সমুদ্র জল থেকে লবণ তৈরি 
করে আইন অমান্য করলেন। সরকার গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোন্‌ 
ব্যবস্থা! গ্রহণ না করায়, ৫ই মে গান্ধীজী দলবলসহ ধরসনা গ্রামের 
লবণ-গোলা অধিকার করবেন বলে ঘোষণা করলেন। পুলিস 
এদ্িনই গান্ীজী এবং তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করল। গান্ধীজীর 
গ্রেপ্তারের সঙ্গে সমস্ত দেশে আইন অমান্য সংগ্রাম বিস্তৃত হল। 
এক বৎসরের মধ্যে নব্বই হাঁজার নরনারী আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারাবরণ করলেন। আন্দোলন দমনে সরকার অহিংস আইন 
অমান্তকারী সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন, 
গৃহতল্লাসীর নামে লুঠন, নারীর শ্লীলতাহানি, মিথ্যা মামলায় ধার্য 


৪৮ 


জরিমানা আদায়ের জন্য ঘরবাড়ী ক্রোক, পিটুনিকর ধার্য এবং গুলি- 
চালনা কোন কিছু করতে বাদ দিলেন না। 
১৯৩০এর আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান ছিল খুবই 
সীমিত ধরনের । দমননীতি অতীব নিষ্ুর হলেও বোস্বাই-এর 
নিকটবর্তা শোলাপুর ছাড়া কোথাও আন্দোলনকারী জনতা অহিংস 
নীতি থেকে ব্ছ্যিত হন নি। সেখানে সামরিক আইন জারী হয় 
এবং পুলিস ও সৈন্যদল অকথ্য অত্যাচার চালায়। পেশোঁয়ারে 
গুলিচালনার ফলে একদিনে বহু লোক হতাহত হয়। বাংলায় 
মেদিনীপুর আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। 
আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগা ঘটনা ছিল নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ 
বিক্ষোভকারীদের উপর গাঁড়োয়াল রেজিমেন্টের গুলি চালাতে 
অসম্মতি। সৈশ্যদলটিকে তার জন্য সামরিক আদালতে কঠোর দণ্ড 
গ্রহণ করতে হয়। 
সংবাদ পত্রের উপর কড়া বিধিনিষেধ প্রবন্তিত হওয়ায় জনসাধারণ 
পুলিসী অত্যাচারের কোন সংবাদ জানতে পারত না । এই সময়কার 
সেন্সর ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৯৩* সালের জুলাই মাসে ইংরাজ লেখক 
এডগার ওয়েলেস বলেছিলেন-_ . 
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মহাত্মা গান্ধী যখন ভাণ্তী সমুদ্রতীরে লবণ আইন অমান্ত করে 


৪৯ 


পৃথিবীর বৃহত্তম অহিংস গণ-সংগ্রাম রচনায় ব্যস্ত তখন ভারতবর্ষের 
অপর প্রান্তে চট্টগ্রাম শহরে, ১৮ই এপ্রিল, সশস্ত্র বিগ্লবীদল এক 
দুঃসাহসিক অভিযান চালালেন। বিপ্রবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার 
লুষ্ঠন করলেন, রেল-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে 
দিলেন, চট্টগ্রামের ইংরাজ অফিসর-সওদাগররা প্রাণ ভয়ে শহর ত্যাগ 
করে জাহাজে উঠে সপরিবারে দূর সমুব্রে আশ্রয় নিলেন, স্থানীয় 
পুলিসবাহিনী ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেল। সাময়িকভাবে হলেও 
চট্টগ্রামের উপর জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ল। 

এই বিস্ময়কর সফল অভিযানের নায়ক ছিলেন চিরস্মরণীয় 
্ত্ীসূর্য সেন এবং তাঁর দলের নাম ছিল ইগ্ডিয়ান রিপাবলিকান আগ্সি। 


সুভাষচন্দ্র জেলে থাকাকালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলিকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত 
হলেন । 

অস্বাগার লু্ঠন এবং সঞ্জাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগে বনু 
তরুণ গ্রেপ্তার হয়ে চট্টগ্রাম স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালতে বিচারার্থে 
আনীত হলে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে কলিকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী 
শ্রীসম্তোষকুমার বন্থ অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করতে চট্টগ্রামে 
গেলেন। মাঝে মাঝে শ্রীশরৎচন্দ্র বনু ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল 
ব্যারিস্টারদ্য় সন্তোষ বন্থুকে পরামর্শ ও আইনগত সাহাধ্য দিতে 
আদালতে উপস্থিত হতেন। দুবছর ধরে বিচারকার্য চলল এবং 
এঁদের চেষ্টায় অভিযুক্তদের মধ্যে কিছু মুক্তি পেলেন এবং অপর 
সকলে প্রাণদণ্ডের আঁদেশ এড়াতে সক্ষম হলেন। নায়ক শ্রীস্র্য সেন 
পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করে ফাঁসী কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করলেন । 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর, ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকা! 
শহরে পুলিস বিভাগের প্রধান মিঃ লোম্যান সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে 
নিহত এবং টাকার পুলিস সুপার মিঃ হডসন গুরুতররূপে আহত 


হলেন। অভিযান চালিয়েছিলেন বিপ্লবী বীর শ্্রীবিনয় বন্ু। 
পুলিস তাকে ধরতে পারল না। 

তারপর চাঞ্চল্য স্থষ্টি করল কলিকাতার সরকারী দপ্তর রাইটার্স 
বিল্ডিংস-এ বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক অভিযান । অভিযাত্রী ছিলেন বেলগল 
ভলানটিয়ার্স দলের সেই তরুণ বীর গ্রীবিনয় বসু, শ্রীবাঁদল গুপ্ত এবং 
শ্রীদীনেশ গুপ্ত । তাদের গুলিতে নিহত হলেন কারা বিভাগের প্রধান 
মিঃ সিমসন, আহত হলেন কয়েকজন ইংরাঁজ অফিসার । গুলি ফুরিয়ে 
গেলে বিনয় বস্থু পটাসিয়াম সাইনায়েড খেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ 
করলেন, বাদল ও দীনেশ গুপ্ত ফাসীতে প্রাণ দিলেন । 

ব্রিটিশ সরকার দেশের মুক্তি-সংগ্রামের গতি ও পরিণতি লক্ষ্য 
করে চিন্তিত হলেন। অশান্ত অবস্থাকে আয়ত্বে আনবা'র উদ্দেশ্ঠে 
গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়ে আপোস-আলোচনার ধু্রজাল স্থষ্টিই 
সরকারের নিকট উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত হল। অল্প দিনের 
মধ্যে বড়লাট লর্ড আরউইন ও মহাত্মাগান্ধীর মধ্যে আলোচনা 
আরম্ভ হল। রর 

১৯৩১ সালের ১৬শে জাম্ুয়ারী কলিকাতায় এক প্রতিবাদ 
মিছিল পরিচালনা কালে স্থভাষচন্দ্র পুলিস কর্তৃক প্রহৃত ও গ্রেপ্তার 
হলেন। তখন তিনি কলিকাতাঁর মেয়র । 

মার্চ মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুভাষচন্দ্র বৌন্বাই-এ 
গান্ীজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন এবং লর্ড আরউইন ও গান্ধীজীর 
মধ্যে যে আলোচনা চলছিল তার বিশদ বিবরণ অবগত হলেন। 
প্রস্তাবিত চুক্তি ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি 
গান্ধীজীর সহিত একমত হতে পারলেন না । 

মার্চের শেষে সর্দীর বল্লভ ভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে করাচীতে 
কংগ্রেসের যে সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হল তাতে প্রস্তাবিত গান্ধী- 
আরউইন চুক্তি অন্থমোদিত হল। কংগ্রেস চুক্তির শর্তীনৃযায়ী 
আইন অমান্য আন্দোলন সামগ্রিকভাবে বন্ধ রেখে, ভারতের ভবিস্তুৎ 


৫১ 


শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেন্টে, প্রস্তাবিত লণ্ডন গোলটেবিল বৈঠকে অংশ 
নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল । 
করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালে এ শহরেই স্ুভাষচন্দ্রের 
সভাপতিত্বে নগজোয়াঁন ভারত সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। 
অধিবেশনে গান্বী-আরউইন চুক্তিকে নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হল। 
প্রস্তাবে বল! হল-ঢুক্তিটিতে নানা তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা 
থাকলেও ব্বরাজের সন্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নি, রাজনৈতিক 
বন্দীমুক্তির ব্যাপারে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ, ধর্মঘটা শ্রমিক বন্দী 
এবং রাজবন্দীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। 
সভাপতির ভাষণে চুক্তির ত্রুটিপূর্ণ শর্তগুলির কার্ধকারিতা! 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে সুভাষচন্দ্র বললেন : 
গান্ধী-আরউইন চুক্তি জাঁতির পক্ষে আশীবাদ নয়, অভিশাপ 
বিশেষ। আপোস আলোচনার দ্বার! ব্রিটিশের হাঁত থেকে 
দেশের শানন ক্ষমতা লাভের আশা শ্রান্তিমূলক। প্রস্তাবিত 
চুক্তি কার্যত: স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনাকে শিথিল করবে 
এবং ভবিষ্ততে এই জাতীয় ব্যাপক আন্দোলন যাতে গড়ে 
উঠতে না পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকারকে সময় 
ও স্থযোগ দেবে। 
কংগ্রেসের নিকট চুক্তিটি ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে 
একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ও বর্ধিত মর্ধাদা- 
দানের নিদর্শনন্বরূপ ৷ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের ফলে আইন 
অমান্ত আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহ্গত হল এবং আন্দোলনে 
দণ্ডিত বন্দীগণ মুক্তিলাভ করলেন। সাময়িক হলেও কংগ্রেসের 
রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। 
১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ পেডি 
এবং ২৭শে জুলাই আলিপুরের জেলা ও সেসন জজ মিঃ গালিক 
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হলেন । 


০ 


১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলায় পুলিস হিজলী জেলের রাজনৈতিক 
বন্দীদের উপর নিধিচারে গুলি চালিয়ে ছুইজন রাজবন্দীকে হত্যা 
এবং শতাধিক রাজবন্দীকে আহত করল । পুলিসের এই জাতীয় 
নিষ্ঠুর ও অবৈধ গুলিচালনার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বাংলা প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করলেন । 
সরকারের নৃশংস হীন প্রতিশোধমূলক কার্ধের নিন্দার উদ্দেস্টে 
স্বভাষচন্দ্রের উদ্ভোগে কলিকাতার ময়দানে যে প্রতিবাদ সভা হল, 
অন্থস্থতা সত্বেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় উপস্থিত হয়ে 
বললেন : 
এতবড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমাঁর শরীরের পক্ষে 
ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্ত্রান্তিজনক। কিন্তু ডাক যখন 
পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই গীড়িতদের 
কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কঠম্বরকে নরঘাতন 
নিষ্ঠরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে। * * * 
প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে 
কঠিন না হতে পারে; কিন্ত বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার 
মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত 
করতে পারে কোন্‌ শক্তি? 
একথা ভূললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও 
আন্তরিক সমর্থনের পরেই বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর 
করে। 
সুভাষচন্দ্র সেদিন সেই সভায় বলেছিলেন : 
আমরা জানি, আত্মত্যাগীর রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা 
ক্রয় করা সম্ভবপর । সকল যুগ, সকল সময় হইতেই আমরা 
এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আদিতেছি। আমাদের ক্ষেত্রেও 
উহার ব্যতিক্রম আশা করা উচিত নয়। 
হিজলীর গুলীবর্ষণের ঘটনায় এই সত্যই আমার নিকট 


টি তে) 


প্রতিভাত হইয়াছে। হিজলী-ট্টগ্রামের ব্যাপার বাংল! 
কখনও নীরবে জহ্া করিবে নী। এক বাক্যে ইহার প্রতিকার 
দাবি করিবে । 

১৯৩১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্রিভেন্স 
বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হলেন। আততায়ী এবার পুরুষ নয়। 
৮ম শ্রেণীর ছুটি ছাত্রী কুমারী শান্তিস্থধা ঘোষ এবং কুমারী স্থনীতি 
চৌধুরী । উভয়েই বি. ভি.-র বালিকা কর্ম । 

মেদিনীপুরে মিঃ পেডির পর নতুন জেলাশাসক মিঃ বার্জ 
বিপ্লবীর গুলিতে ধরাশায়ী হলেন । আক্রমণকারী বি. ভি-র কর্মী । 
ট্গ্রামে-ঢাকা-কুমিল্লা-মেদিনীপুর-কলিকাতা ঘিরে সন্ত্রাসমূলক বৈপ্লবিক 
তৎপরতা শাসককুলের দারুণ ভীতির কাঁরণ হল। 

ঢাকার উপর এই সময় গুরুতর পুলিসী নির্যাতন চলতে থাকায় 
স্থভাষচন্দ্র ঘটনার তদস্তের উদ্দেশ্টে কলিকাতা থেকে ঢাঁকার পথে 
১৯৩১ সালের ৭ই নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে পৌছলে, পুলিস তাকে 
গ্রেপ্তার করে চীদপুরে এনে কলিকাতায় ফিরে যেতে বলে। 
সুভাষচন্দ্র পুলিসের নির্দেশ অমান্য করলে তাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে 
আটক করা হয়। এক সপ্তাহ পরে সরকার তাকে মুক্তি দিলে তিনি 
ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হন এবং 
সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
পুলিস-উপদ্রত অঞ্চলও তিনি স্বচক্ষে দেখেন কিন্তু সপ্তাহকাল তাঁকে 
জেলে আটক রেখে, পুলিস সেখানে যে সকল জঘন্য অনাচার 
করেছিল তার অনেক প্রমাণ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল । 

এরপরে বিপ্রবীর গুলিতে মরলেন কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিস 
স্থপার কুখ্যাত মিঃ ই. বি, এলিসন | এলিসন আইন অমান্য 
আন্দোলন কালে যশৌহরে ভয়াবহ পুলিসী অত্যাচার এবং বনু 
নিন্দনীয় পন্থায় বন্দবিলা সত্যাগ্রহ দমনে তৎপর হয়েছিলেন । পুলিস 
বহু চেষ্টা সত্বেও আততায়ীর কোন সন্ধান পেল না। 


৫৪ 


১৯৩১ এর সেপ্টেম্বরে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি 
হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে ইংলগ্ডে গেলেন এবং ডিসেম্বরে 
দেশে ফিরে এলেন শৃন্হাতে। মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক 
পৃথক নিবাচন প্রথার দাবি সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্নার 
অনমনীয় মনোভাবের কারণে বৈঠক সফল হল না'। ব্রিটিশ সরকার 
অবশ্য মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য করলেন না। 
বাকিংহাম প্রাসাদে রাজকীয় ভোজসভায় মহাত্মা গান্ধীকে সংবর্ধনা 
জানান হল। ূ 

দেশে ফিরে গান্ধীজী দেখলেন, গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত 
সরকার কর্তৃক সর্বত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি বিষয়টি বড়লাটের 
গোচরে আনলেন | নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন তেমন গুরুত্ব দিয়ে 
বিষয়টি দেখতে চাইলেন না। এমন কি ভারত সচিব স্তার স্তামুয়েল 
হোরের অনুরোধ সত্বেও তিনি তখন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে 
অসম্মতি জানালেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড উইলিংডনের 
ধারণা ছিল-_ 
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১৯৩২ সালের ১ল। জানুয়ারী নৈরাস্য পীড়িত মহাত্মার নেতৃত্বে 
বোন্বাই-এ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভা বসল । কমিটি যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করলেন তাতে বলা হল- কংগ্রেস. সাত দিনের মধ্যে সরকারের 
কাছ থেকে সছুভ্তর চায়, অন্যথায় আবার আইন অমান্য আন্দোলন 
আরম্ত হবে। 

সরকার প্রস্তুত ছিলেন। কালবিলম্ব না করে পুলিস গান্ধীজী, 
সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, খান আবছুল গফফর 
খান প্রমুখ নেতাদের কারারুদ্ধ করল। বোম্বাই থেকে কলিকাত। 


2৮ 


ফেরার পথে কল্যাণ স্টেশানে ট্রেনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র ১৮১৮ সালের 
৩ আইনে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে প্রথমে মধ্যপ্রদেশের সিডনী জেলে 
এবং পরে জববলপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল । 

জব্বলপুর জেলে স্থভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ভাওয়ালী 
স্বাস্থ্য নিবাসে আটক রাখা হল। কিন্ত স্থভাবচন্দ্রের স্বাস্থ্যের 
কোন উন্নতি ঘটল না। তার গায়ে সর্বক্ষণ জর, পেটে বেদনা! এবং 
অনিত্রারোগ দেখা দিল। তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 
ভাক্তারী পরীক্ষার জন্ত স্থভাষচন্দ্রকে লক্ষৌ-এর একটি হাসপাতালে 
আনা হল। সেখানকার ইংরাজ ডাক্তার কর্নেল বাকলি রোগের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করে চিকিৎসার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ইউরোপে যাবার 
পরামর্শ দিলেন। 

ডাক্তারের স্থপারিশমত সরকার স্ুভাবচন্দ্রকে জেল থেকে 
পুলিস নিয়ন্ত্রণাধীনে বোম্বাই এনে ্টরেচারে শুইয়ে ১৯৩৩ সালের 
২৩শে ফেব্রুয়ারী একটি ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দিলেন। 
এইভাবে সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভিয়েনা অভিমুখে রওন! 
হলেন। যাত্রার পূর্বে বিশেষভাবে পরিচিত ছু-একজন ছাড়া অন্ত 
কোন ব্যক্তিকে ভার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল নাঁ। বিদেশ- 
যাত্রা ও চিকিৎসার ব্যয়ও তার নিজেরই সংগ্রহ করতে হল। মন 
তার আত্মবিশ্বাস ভরপুর । 

“ছুঃখের তিমিরে যদি জলে তব মঙ্গল-আলোক 
তবে তাই হোক্‌। 
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অৃতময় লোক 
তবে তাই হোক ।” 


| ৫ ॥ 


১৯২১ থেকে ১৯৩২ সাল-এগারটি বছর সুভাষচন্দ্র দেশের ছাত্র 
ও যুব আন্দোলন, কংগ্রেসের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন 
এবং সশস্্ বৈপ্লবিক কর্মধারার সহিত যুক্ত থেকে, ব্রিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের 
মুক্তি প্রচেষ্টাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এর জন্ত 
তিনি বার বার কারাদণ্ড ও নির্বাসনদণ্ড হাসিমুখে বরণ করলেন । 
এই সময়ে তিনি কখনো ক্িকাতা' পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা, 
কখনো মেয়র, অধিকাংশ সময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালক, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
অধিনায়ক, দেশময় সভা-সমিতি-সম্মেলনের সভাপতি এবং জাতীয়তা- 
বাদের প্রধানতম প্রবক্তারূপে কঠোর পরিশ্রম করলেন । আইনসভাঁর 
মদস্য নির্বাচিত হলেও তিনি যোগদানের স্থযোগ পাননি। স্বাধীনতা! 
সংগ্রামীদের মধ্যে অনেকে ছুঃখময় দীর্ঘ কারাজীবনকে মেনে নিয়ে 
চলেছেন দেখা যায় কিন্তু স্ুভাষচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র! কারারুদ্ধ 
হলেই কিছুদিনের মধ্যে তার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠত এবং তিনি 
গুরুতর অন্ুস্থ হয়ে পড়তেন। বাইরের অসমাপ্ত কাজ তীঁকে 
অবিরত ঘেন আহ্বান করত এবং তিনিও জানতেন সে কাজ তাঁরই, 
সেই কাজের জন্যই তার জন্ম এবং জীবনধারণ। 

৮ই মার্চ স্থভাষচন্ত্র ভিয়েনায় ভাঃ ফুর্থের নাপসিং হোমে ভন্তি 
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হলেন ! সেখানে কিছুদিন চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ রোগ নিরাময়ের 
জন্য গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। স্থইজারল্যাণ্ড থেকে আবাঁর ফিরে এলেন 
ভিয়েনায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল 
তখন চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় বাস করছিলেন। স্থভাষচন্দ্রের 
সহিত বিঠন্লভাই-এর পরিচয় হল এবং অল্প দিনের মধ্যে পরিচয় 
ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। বয়সের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে বন্ধুতের 
বন্ধন স্থ্টিতে বাধ! হল না। 

১৯৩২ 'সালের আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩*-এর ন্যায় 
ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে পারল না। কংগ্রেসের বহু অনুগামী 
গান্ধীজীর অহিংসনীতি ও নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন । 
অন্যায় অত্যাচার সহা করে শাসক সরকারের মনের পরিবর্তন 
সাধনের তত্ব পূর্বের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল । অবস্থা অনুধাবন 
করে মহাত্ী দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার 
করে নিলেন এবং তাঁর চিরাঁচরিত প্রথায় সরকারকে বললেন-__ 
সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদান ও দমনমূলক অভিন্যান্সগুলি বাতিল 
করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করুন। 

মহাত্মার আবেদনে সরকার সাড়া দিলেন না। যে ভোত গঙ্গা 
দিয়ে বহে চলে গেছে তাঁকে কি আর ফিরিয়ে আনা যায় ? ১৯৩০ 
সালের শেষে যা সম্ভবপর ছিল, ১৯৩৩ সালে তা আর ঘটল না । 

আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদে সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন। 
স্রীবিঠলভাই প্যাটেল এবং সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে দেশবাসীর 
উদ্বেশ্তে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন ৷ 

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে মহাত্মা গান্ধী যা 
করলেন তাঁতে মেনে নেওয়াই হল যে কংগ্রেসের বর্তমান 
কর্মপন্থা অচল । আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাষ্ট্রনেতা 
হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন। কংগ্রেসের পুনর্গঠনে 
নেতৃত্বের পরিবর্তন আবশ্যক | 
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বিশিষ্ট আইনজীবী, দূরদর্শী রাজনীতিক ও দেশসেবক শ্রীবিঠলভাই 
স্থুভাষচন্দ্রকে চিনেছিলেন। তিনি বিদেশে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের 
প্রচার কার্ষের জন্য তার উইলে স্ুভাষচক্ররের জন্য এক লক্ষ টাকা 
দানের ব্যবস্থা করে গেলেন। ভিয়েনাতেই বিঠলভাই-এর মৃত্যু হল। 

ইউরোপে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র চেকোশ্নীভাকিয়া, পোল্যাণ্ড 
জার্মানী, তুরস্ক, স্থইজারল্যা্, ফ্রান্স, আয়ালাণু, বুলগেরিয়া এবং 
রুমানিয়া অ্রমণ করলেন। প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রগঠন, শিক্ষাসংস্কৃতি, 
কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন সংস্থাগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে 
যত্ববান হলেন। এই সকল দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ, 
দার্শনিক, অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং 
তাদের চিন্তাধারার বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন । 
.প্রয়োজনবোধে ভাব বিনিময়ও হল। তার নিবাসিত জীবনের দিনগুলি 
নব প্রতিশ্রুতির আভায় রঙিন হয়ে উঠল। 

তিনি যে দেশে গেলেন সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়গণ তাকে 
স্বাগত সম্ভাষণে অভিনন্দিত করল । তিনি ছাত্র ও তরুণ কমীঁদের 
নিজেদের কাজের সহিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য কিছু না কিছু 
করতে বললেন। 

দলাঁদলির কোলাহলমুক্ত বিদেশে বার্টপাইনের নিভৃত ছায়াতলে 
বসে সুভাষচন্দ্র আপনার মনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যুৎ 
প্রিন্ট একে চলেছেন। তিনি ইতিমধ্যে সাম্গিধ্য পেয়েছেন মনীষী 
রোমা রোলার, প্রগাট বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছেন আধযার্ন্যাণ্ডের 
রাষ্ট্রনায়ক দিঃ ডি, ভ্যালেরার সঙ্গে । চেকোন্নাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান 
মিঃ বেনেস এবং তুরস্কের বিপ্লবী নায়ক কামাল আতাতুর্কের সহিত 
ভার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। অবসর জময়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস -দি ইণ্ডিয়ান স্্াগল । 

এই সময় ইংলগু-প্রবাঁসী ভারতীয়দের রাজনৈতিক সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ এল স্ুভাষচন্দ্রের কাছে। কিন্তু ব্রিটিশ 
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সরকার তাকে ইংলণ গমনের অনুমতি না দেওয়ায়, তীর পক্ষে 
সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা সম্ভব হল না। ১৯৩৩ সালের ১০ই 
জুন লগুনের ফিয়ার্স হলে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনে অন্পস্থিত 
সভাপতির ভাষণ পঠিত হল । সেই লিখিত অভিভাষণে ছিল : 
ইংরাজের মনোভাব এবং তাঁর অস্তিত্ব হয়তো আরে! অনেকদিন 
এমনি অটুট থাকবে, যদি আমরা অস্ত্রের সাহায্যে ব! 
আধিক অবরোধের দ্বারা ইংরাঁজ ও তার সহযোগিদের জীবন 
অচল, ভীতিপ্রদ ও অতিষ্ঠ করে তুলতে না পারি। আইন 
অমান্ত আন্দোলন তা করতে পারে নি। 
ব্রিটিশের আচরণে সেদিন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। যে 
ইংলগ্ড অনায়াসে কাল'মার্কসকে আশ্রয় দিতে পারে, “অর্ধনগ্ন 
বিদ্রোহী ফকির গান্ধীজীকে রাজার ভোজসভায় এনে সমাদর 
দেখায়, সে কিন৷ নির্বাসিত নিঃসম্বল স্ভীষচন্দ্রকে তার মাটিতে পা 
রাখতে দিতে এত ভয় পায়? গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের ইতিহাসে এর 
একটিমাত্র নজির দেখা যাঁয়--সে হল ঠিক একশত আঠার বছর 
আগে বন্দী রাজ্যচ্যুত সআ্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে ইংলগ্ডে 
অবতরণের অস্বীকৃতি । 
সুভাষচন্দ্রের স্পষ্টোক্তি ইংলগ্ডের রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির উদ্মার 
কারণ হল, তাঁরা স্থৃভাষচন্দ্রকে কমিউনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, বিশ্ব-িপ্রবী 
ইত্যাদিতে অভিহিত করে প্রবন্ধ লিখল এবং ইউরোপের রাষ্ট্রগ্থলিকে 
এই বিপজ্জনক ব্যক্তিটির সম্পর্কে সতর্ক করে দিল । 
সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে অপপ্রচারের প্রতিবাদে এক বিবৃতি 
প্রকাশ করলেন : 
পৃথিবী জুড়ে নানা মতবাদের এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে । 
তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্টি টিকে থাকবে তার কোন 
স্থিরতা নেই । ভাল করে দেখে শুনে তার মধ্যে যা সত্য, 
যা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর, তাই আঁমরা গ্রহণ করব। 





আগে থেকে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের 
মস্তি বন্ধক রাখতে আমরা রাজী নই। 


পিতার গুরুতর অস্থখের সংবাদ পেয়ে স্বভাষচন্দ্র ব্রিটিশ 
সরকারের অনুমতি নিয়ে বিমানে কলিকাতা রওনা হলেন । ১৯৩৪ 
সালের ওর! ডিসেম্বর, প্রায় তিন বছর ইউরোপে নিবাসনে কাটাবার 
পর, তিনি করাচী হয়ে দমদম বিমানবন্দরে নামলেন । পিতার 
সহিত তার দেখা হল না, ছুদিন আগে জানকীনাথ ইহলোক ত্যাগ 
করে চলে গিয়েছেন । দমদম বিমান ক্ষেত্রে অপেক্ষমান পুলিস 
স্থভাষচন্দ্রেরে উপর এক সরকারী আদেশ জারী করল-_ সুভাষচন্দ্র 
বিমানবন্দর থেকে সোজা তার এলগিন রোডের বাড়ীতে চলে 
যাবেন, বাড়ীর লোক ছাড়া অপরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ বা কথা বলা 
চলে না, ডাক যোগে তার নামে যে চিঠিপত্র আসবে সেগুলি না 
খুলেই পুলিসের গোয়েন্দ। দপ্তরে জমা দিতে হবে। এই আদেশ 
অমান্য করলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড । 

শৌকভারাক্রাস্ত সুভাষচন্দ্রকে সরকারের এই আদেশ গভীর 
আঘাত দিল । বহুদিন গৃহছাঁড়া হয়ে কাটাবার পর হঃখ বেদনা সন্তপ্ত। 
জননীর নিকটে থাকবার আকর্ষণ ও দায়িত্ববোধ তাকে সরকারের 
অমানবিক প্রতিহিংসাপরায়ণ আদেশকে মেনে নিতে শক্তি জোগাল। 

সরকার কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বছর পুরতে না 
পুরতেই স্থভাষচক্রের উপর নতুন আদেশ জারী হল-_ডাকে অবিলম্বে 
ইউরোপে নির্বাসনে ফিরে যেতে হবে । আদেশ অমান্ত করলে কি 
হবে তা ত জানাই ছিল, কারাবাস দ্বারা দেশত্রত উদ্যাপনে 
স্বভাষচন্দ্রের আর আগ্রহ ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকল্প পন্থা 
তিনি তখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন। দেশে থেকে বন্দীদশা 
বরণের চেয়ে তীর কাছে ইউরোপে অবস্থান করে, মুক্তি সংগ্রামের 
জন্যে কাজ করে যাওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল । 
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১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাঁসে সুভাষচন্দ্র পুনরায় ইউরোপ 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। স্বর্গত বিঠল ভাই প্যাটেলের উইল 
অনুসারে সুভাষচন্দ্রের যে একলক্ষ টাকা পাবাঁর কথা ছিল, তা এই 
সময় পেলে তাঁর কাঁজের সুবিধা হত। কিন্ত সে টাকা তিনি 
পেলেন না। আইনের ফ্যাকড়া তুলে উইলের অছ্থিগণ আদালতের 
সাহায্যে সংশ্লিষ্ট শর্তটি নাকচ করে দিলেন । অছিদের অগ্ততম ছিলেন 
উইলকর্তার ভ্রাতা! সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল । 

স্থভাষচন্দ্রের জরুরী প্রয়োজনে সব সময়ই অর্থাভাব মিটিয়েছেন 
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্থু। এবারও তিনি সহায় হলেন । 

ভিয়েনায় যাবার পথে সুভাষচন্দ্র রোমে ইতাঁলীর রাষ্ট্র নায়ক 
মুনোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিমূলক 
আলাপ হল। 

ইতিমধ্যে লগ্ডনের মেসার্স উইশার্ট এগ কোং লিঃ “দি ইণ্ডিয়ান 
ট্রাগল' প্রকাশ করেছে এবং সমগ্র ইউরোপে তার প্রভাব পড়েছে। 
প্রকাশক কোম্পানী বইখাঁনির জন্য সুভাষচন্দ্রকে অগ্রিম রয়ালটি 
পর্বস্ত দিয়ে দিয়েছে। 

“দি ইত্ডিয়াল স্রাগল” পড়ে দার্শনিক পণ্ডিত রোমা রোলী 
স্থভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন : 

“ভারতবর্ষের স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই 
অপরিহার্ষ । এতিহান্িকের মহত্তম গুণ আপনার মধ্যে ফুটে উঠেছে । 
ক * * রাজনীতির সীমাহীন কর্মব্যস্তভার মধ্যে থেকেও দলীয় 
মনোভাব আপনার বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি । এটা ছূর্লভ। *% 
* * আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি। ভারতবর্ষের 
কল্যাণের জন্য আপনার সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে।” 

স্থভাষচন্দ্র এই সময় শয্যাশায়ী ছিলেন৷ তার দেহে একটি বড় 
রকমের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল । 

দদি ইন্ডিয়ান গ্বীগল” ইংলগড প্রচুর বিক্রয় হল এবং ইংরাজ 
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পাঠকবর্গের নিকট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ প্রকাশ করে দিল। 
ভারত সরকার বইখানির ভারতে প্রবেশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে 
আদেশ জারী করলেন । 

সুভাষচন্দ্র সুস্থতা লাভ করবার পর, বিশেষ আমন্ত্রণে ভিয়েনাঁয় 
ইগ্ডিয়ান সেন্ট্রাল ইউরোগীয়ান সোসাইটির সম্মেলন এবং রোমে 
অনুষ্টিত এশীয় ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করলেন। 
তারপর তিনি গেলেন আয়ার্ল্যাণ্ডে। ডাবলিন শহরবাসী 
স্থভাষচন্দ্রকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাল। আইরিশ নেতৃবৃন্দের সহিত 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তার দীর্ঘ আলোচনা হল। 

ভিয়েনায় ফিরে এসে তিনি দেশে ফেরার সংকল্প করলেন। 
ভিয়েনার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তার ভারতে 
প্রত্যাবর্তন ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেত নয় এবং স্বাধীন নাগরিকের 
স্তায় তিনি ভারতে প্রবেশ করতেও পারবেন না । সুভাষচন্দ্র অবশ্য 
নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা! করলেন এবং ১৯৩৬ 
সালের ১১ই এপ্রিল বোস্বাই পৌছলেন। জাহাজেই তাকে গ্রেপ্তার 
করা হল এবং তিনি যারবেদা জেলে অবরুদ্ধ হলেন । 

সরকারের নীতিবিগহিত কঠোর আচরণে সমগ্র দেশ ক্ষু্ধ হল। 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্টদল সরকারের 
কাজের নিন্দা করল এবং অবিলম্বে সুভাষচন্দ্ে মুক্তির দাবি 
জানাল। ১৯৩৬ এর ১*ই মে সারা ভারতে “সুভাষ দিবস” পালিত 
হল। সংবাদপত্রগুলি প্রশ্ন তুলল-_স্মৃভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
থাকলে সরকারের উচিত বিচারের জন্ত তাকে আদালতে উপস্থিত 
করা । সরকার তা কেন করছেন না? জবাব দিন। 

রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন । তিনি বললেন : “বাংলাদেশে 
হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দীশালায়। বিচারের দাবি করচিই, 
সেই দাবির পিছনে ছুঃখ আছে ছৃসেহ, কিন্ত জোর নেই। বিনা 
বিচারে যাঁরা দণ্ডভোগ করছে অপরিমিত কাল ধরে, তাঁদের মধ্যে 
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দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের 
অসম্মান । 

বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে 
আমরা বঞ্চিত । কেন না, আমরা বিশ্বের গোচর নই। আমাদের 
মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিনম্পাতের আক্রমণ হতে যদি 
কোনদিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তাহলেই আমাদের প্রত্যেক 
অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে-বিদেশে 1৮ 

ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও প্রশ্ন উঠল-_স্ভাষচন্দ্র বস্থুকে কেন বছরের 
পর বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে ? 

সুভাষচন্দ্রের যুক্তির দাবি জোরদার হয়ে উঠতে থাকায় সরকার 
তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে কাণরিয়াং-এ শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থুর বাংলোয় 
গৃহবন্দী, করে রাখলেন। কিছুদিন কাণিয়াং বাস করবার পর 
কর্মহীন বন্দীজীবন সুভাষচন্দ্রের কাছে অসহা হয়ে উঠল । তিনি 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন । 

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিকিৎসার জন্য তাকে কলিকাতা! 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হল। সেখানে থাকাকালে 
১৯৩৭ সালের মার্চে তাকে মুক্তি দেওয়া হল। স্ুভাষচন্দ্রের মুক্তির 
সংবাদে দেশবাসী আনন্দিত হল এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় 
তাকে সংবর্ধনা জানাল । 

সুভাষচন্দ্র তখনও ভাল করে সুস্থ হননি, চিকিৎসকের পরামর্শে 
বিশ্রামের জন্য তিনি ভালহৌসীতে গেলেন এবং অতিথি হলেন ডাঃ 
ধরমবীরের । বেশিদিন স্থভাষচন্দ্রের সেখানে থাকা হল না। ডাঃ 
ধরমবীরের পরামর্শমত ১৯৩৭ সালের ১৮ই নভেম্বর চিকিৎসার 
উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপ যাত্রা করলেন। 

ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের নতুন শাসন সংস্কার আইন প্রবন্তিত 
হল। এই আইনে মুসলমানদের জন্য পুথক নির্বাচন প্রথা ছিল, 
প্রদেশগুলির নিবাচিত সরকারকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া 


হয়েছিল এবং কেন্দ্রে ফেডারাল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা ছিল। বড় 
লাটের হাঁতে দেওয়া হয়েছিল দেশ শাসনের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা । 
হিন্দুদের মধ্যে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের একটি তপশিল ভুক্ত করে 
ছুটি পৃথক সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়েছিল। নতুন আইনে প্রথমভঃ 
ভারতবাসীকে মুসলমান ও অমুসলমান ছুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
করে ভারতীয় একজাতীয়তার আদর্শ বিনষ্ট করার ব্যবস্থা পাক! 
করা হয়েছিল যা ছিল মুসলিম লীগের হিন্দু-মুদলমান দুইজাতি 
তত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ; দ্বিতীয়তঃ অমুসলমানদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু, 
তপশিলভুক্ত অনুন্নত হিন্দুঃ শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতির জন্য পৃথক আসন 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকায় আর এক দফা জাতি বৈষম্যের স্থষ্টি করা 
হয়েছিল। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বড় 
লাটের হাতে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রকৃত পক্ষে 
ভারতীয় একজাতীয়তা ও রাষ্রীয় সংহতির আদরের প্রতি ছিল 
চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ৷ 

কংগ্রেস অনেক ভেবে চিন্তে কেন্দ্রে ফেডারাল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে 
বিধান ছিল সেটি বাদ দিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন 
কার্ধকর করতে সম্মত হল। সাম্প্রদায়িক নিবাচন প্রথা মেনে 
নেওয়ায় কার্ধতঃ ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান ছুই জাতিতে বিভক্ত 
' হয়ে গেল। এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা! 
গড়তে সক্ষম হল কিন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লাভ 
কংগ্রেসের সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধির বদলে সংগঠনে আত্মতুষ্টির ভাব 
সঞ্চার করল । 

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ হিন্দু 
মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল 
জাতীয়তাবাদী মুসঙলগমানগণ। সুতরাং কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নিরাচন 
প্রথার প্রবর্তন মেনে না নিলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তা চালু করা 
সম্ভবপর ছিল না। 


“দি ইপ্ডিয়ান স্্ীগল' গ্রন্থখানির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে 
ব্রিটিশ সরকার যে আদেশ দিয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ডশ, এইচ, জি. 
ওয়েলস প্রমুখ বিখ্যাত লেখক তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করলেন বইখাঁনি প্রকাশের পর ইংলণ্ের কিছু প্রগতিশীল 
চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক ্ৃভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছুটা কৌতুহলী 
হলেন । | 

১৯৩৮ সালের বাধিক অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি পদে 
সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রবাসী 
ভারতীয়গণ স্ুভাষচন্দত্রকে ইংলগু ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন! 
ব্রিটিশ সরকার এবার তার ইংলগ্ড গমনে বাঁধা দিলেন না । ১৯৩৮ 
সালের ১*ই জান্গুয়ারী স্বভাষচন্দ্র ইংলগ্ডে পৌছলে তাকে বিপুলভাবে 
অভ্যর্থনা জানান হল। সুভাষচন্দ্র শ্রী পি. বি. শীলের আতিথ্য গ্রহণ 
করে লগ্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে উঠলেন । 

অল্পক্ষণ পরেই বহু আলোচিত নির্যাতিত মুক্তি সংগ্রামীটিকে 
দেখবার এবং তার কথ। শুনবার জন্য আন্তর্জাতিক সংবাঁদ সংস্থাগুলির 
প্রতিনিধিরা হোটেলে উপস্থিত হলেন । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 
দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন দেশনেতা মর্ধাদা-গভীর দক্ষতার সঙ্গে তার 
বক্তব্য বলে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের সংযত স্পষ্ট কথাগুলি শ্রোতাদের 
মুগ্ধ করল। 

ভারতে প্রবতিত নতুন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন__ 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা মেনে নিলেও কেন্দ্রে পরিকল্পিত 
ফেডারাল শাসনকে ভারতবর্ষ গ্রহণ করবে না । 

আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিপদ ও মানবাধিকার অবক্ষয় 
সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাওয়া হলে,.তিনি বললেন__ 
সা্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত 
সংগ্রাম করছে, আমাদের সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি তাঁদের ঈ বর্তমানে 
বা ভবিষ্যতে । 





চীনের বিরুদ্ধে জাপানের আগ্রাসন এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে 
সথভাষচন্দ্র বললেন_- কংগ্রেস জাপানের নিন্দা করেছে এবং চীন ও 
গণতন্ত্রী স্পেনের প্রতি বর্তমান অবস্থায় সহানুভূতি জ্ঞাপন ছাড়া 
ভারতবর্ষ যতটুকু কার্যকর সাহাধ্য দিতে পারে তাহা! দিতে সর্বদা 
প্রস্তুত আছে। এই প্রসঙ্গে ইংলগ প্রবাসী ভারতীয়গণ স্পেনের 
জন্য যা করেছে তিনি তার সপ্রশংদ উল্লেখ করেন । 
সাংবাদিক সম্মেলনের নেতা ছিলেন লর্ড কিনোউল। ভারতীয়, 
ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ইউরোপের দেশগুলির সংবাদ পত্রের 
প্রতিনিধির উপস্থিত ছিলেন । 
১১ই জানুয়ারী অপরাহে প্যাংক্রাশ টাউন হলে ইংলগু প্রবাসী 
ভারতীয়দের পক্ষ থেকে স্ুভাষন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা জানান হল । 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা মিঃ আর. পাম 
দত্ত। 4 
বিপুল সংবর্ধনায় অভিভূত সুভাষচন্দ্র উপস্থিত সকলের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন : 
এই যে এত ভালবাসা আপনার! আমাকে জানালেন, 
অবশ্যই তা জনজীবনে আমার ভূমিকার জন্ত । সত্যই আমার 
সে জীবন ঝঞ্ধাময়, কিন্ত তার মধ্যে রোমান্গও আছে। 
আমার চেয়ে অল্পবয়সী যাঁরা এখাঁনে উপস্থিত, তাদের আমি 
আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি-_বিদেশী শাসনের অন্ধকার দিক 
আছে ঠিকই, কিন্তু যে সব তরুণ-তরুণী ছুঃসাহসের জীবন চায় 
তার! আযডভেঞ্চারের রোমান্স এই শাসনে যথেষ্টই পাঁবে। 
আরও আশ্বাস দিতে পারি, শুধু রোমান্সই পাবে না, সেই 
সঙ্গে পাবে প্রচুর ন্েহ-ভালবাসা। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর' 
যত গীড়ন করবে, তোমার দেশবাঁপী তত ভালবাসাই 
তোমাকে ফিরিয়ে দেবে । 
সকল দিক দেখে মনে হয়, ভারতকে স্বাধীনতা৷ অর্জনের 


৬৭ 


জন্য আর একট! ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। 
কংগ্রেস তার জন্ত প্রস্তৃত। 

কংগ্রেস নিশ্চয় প্রস্তত। তবু--যদি পরবর্তা আন্দোলন 
ব্যর্থ হয়, ভারতের জনগণের ভিতর থেকে নবীন ও উত্তম 
নেতৃত্ব আসবে । 

১২ই জানুয়ারী সকালে মিঃ এটলি, লর্ড ন্সেইল এবং লর্ড 
কিনোউলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র অপরাহে ইণ্ডিয়া 
লীগ আয়োজিত ক্যাক্সটন হাউসের সভায় যোগ দিলেন । ভারতীয় 
সদন্বৃন্দ ছাঁড়া এই সভায় মিঃ সোরেন সেন এম. পি স্যার জন 
মেনার্ড, লর্ড ক্যারিংভন, মিঃ ব্রাডলি প্রমুখ ভারতের প্রতি সহান্থুভূতি- 
অম্পঙ্গ ইংরাজ রাজনীতিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সুভাষচন্দ্র 
বললেন : 

“ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের 
প্রয়াসে কোন ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের সাহায্য পাওয়া যাবে, এমন 
চিন্তার দিন আর নেই। সংগ্রাম আমাদেরই-_সে সংগ্রাম আমরাই 
করব । ব্রিটিশ শ্রমিকদলের কার্যকলাপ দেখে ভারতীয় জনগণের 
মোহভঙ্গ হয়েছে । ব্রিটেনে ধারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাদের 
মনে রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে ব্রিটেন কখনো 
সমাঁজতন্ত্রী দেশ হবে না” 

১৪ই জানুয়ারী লগ্ডনের কনওয়ে হলে ইগ্ডিয়া লীগের উদ্চোগে 
একটি সংবর্ধনা সভা! অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি ছিলেন শ্রমিকদলের 
নেতা মিঃ জর্জ লন্সবেরী। এটি ছিল সুভাষচন্দ্রের অন্যতম বৃহৎ 
জনসভা । ইংলগের শ্রমিক ও উদার নৈতিক দলের বহু সদস্ত সভায় 
উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্মুভাষচন্দ্র বিন1 প্রতিদবদ্দ্িতাঁয় কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সভায় এই সংবাদ ঘোষিত হতেই 
শ্রোতৃমগুলী বিপুল হর্যধবনি করে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন 
জানালেন মিঃ আর্থার গ্রীন উড এম. পি. লর্ড লিস্টোয়েল, মিঃ 


বেসিল ম্যাথুস, প্রভৃতি। মিঃ লন্সবেরী তার সভাপতির ভাষণে 
বললেন : 

“ধারা মনে করেন মিঃ বন্থ ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নন, 
কিংবা একজন ভয়ঙ্কর মানুষ, কংগ্রেসের সভাপতি পদে তার এই 
নির্বাচন তাদের প্রতি যোগ্য উত্তর । আশা করা যায়, মিঃ বন্থুর 
সভাপতিত্ব কালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে দৃঢ়তর পদক্ষেপ করবে ।” 

স্থভাষচন্দ্র সংবর্ধনার উত্তরে সভার উদ্যোক্তা ও শ্রোতৃমগ্ুলীর 
উদ্দেন্টে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন : 

শ্রমিক দল ভারতের মুক্তিসংগ্রামে কোন সত্যিকার 
সাহায্য করবে এমন আশ ভারতবাসপী করে না। তবে 
সহান্ৃভূতিশীল দল ও ব্যক্তির সহিত তিনি যোগাযোগ রক্ষায় 
বিশ্বাসী । ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারে না। 

এদিন ল্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এর পক্ষ থেকে স্মুভাষচন্দ্রকে 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপিত হল । সভাপতিত্ব করলেন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ 
অধ্যাপক টনি। ছাত্রদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরাজ। 

১৫ই জানুয়ারী রাত্রিতে ভারতীয় ছাত্র ইউনিয়ন, সিলোন ছাত্র 
পরিষদ, লগ্ন মজলিস, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ন্যাণ্ডের ফেডারেশন অব 
ই্ডিয়ান স্ট,ডেন্টস দোসাইটি সমবেত ভাবে লগ্ুনৈর ১১২, গাওয়ার 
স্বীটে স্ভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাল। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে স্ভাফচন্দ্ 
তাঁর ভাষণে বললেন : 

“এদেশে তোমরা যারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে হবে দেশের 
মান্গুষকে কিভাবে মুক্তি দিতে পার। সর্ববিধষয়ে যুক্তি দিতে হবে__ 
রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে দিতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । তাঁর 
অর্থ যদি হয় জমিদার, পু'জিপতি, অভিজাত শ্রেণী বা তথা কথিত 
উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার জন্য তৈরী থেকো । 

ব্রিটেনের সোস্ালিস্ট লীগের নেতা মিঃ হোরাবিন সুভাষচন্দ্র 
সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। এ সভায় ইংলগ্ের 


প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে স্ুভাষচন্দ্রের পরিচয় হল। তাদের মধ্যে 
ছিলেন স্রাচী, গোলানৎস, রিকওয়ার্ড মরিস, ব্রাউন এবং মিসেস 
নাওমিচিশন । 

স্থভাষচন্দ্র একদিন বারট্রাণ্ড রাসেলের সহিত সাক্ষাৎ করলেন 
এবং একটি রাত ছুজনে নানা আলোচনায় কাটালেন। হ্যারল্ড লান্ষি 
ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গেও তীর কথাবাত্ী হল । 

ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সম্পাদক মিঃ মিলটন সুভাষচন্দ্রের সম্মানে 
যে ভোজ সভার আয়োজন করলেন সেখানে মিঃ এটলি, মি; গ্রীন 
উড, মিঃ আনেস্ট বেভিন, মিসেস লরেন্স প্রমুখ শ্রমিকদলের বিশিষ্ট 
নেতৃবৃন্দের সহিত সুভাষচন্দ্রের আলোচনা হল । 

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য লর্ড হালিফ্যাকস ও লর্ড জেটল্যাণ্ডের 
সহিতও সুভাষটন্দ্রের নিভৃতে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল বলে জান! যায়। 

ম্যানচেস্টার গাণ্ডিয়ান পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের লগ্ন ভ্রমণের বিশদ 
বিবরণ প্রকাশ করে লিখল : 

“এই সর্ব প্রথম ইংরাজ সুভাব বোসকে দেখতে পেল। ওর 
মধুর ব্যবহার, সংযত আচরণ ও ভারতীয় সমস্তা আলোচনার 
নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত ধরনে আমরা! মুগ্ধ |” 

১৯শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র লণ্তনের ক্রয়ডন বিমান বন্দর থেকে 
ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁকে বিদায় জানাতে সহস্রাধিক 
নরনারী বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত 
উল্লাসধ্বনি ও করতালির মধ্যে ভারত রাষ্ট্রনায়ক দেশে ফিরে চললেন । 

২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র করাচি বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন । 
তীকে পুষ্প মাল্য শোভিত করা হল। তখন উৎফুল্ল মানুষের ভিড়ে 
বিমান বন্দর ভরে গেছে । জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাঁন উচ্ছৃদিত। 

“চলো দুর্গম দূরপথ যাত্রী চলো দরিবারাত্রি, করো জয় যাত্রা, 

চলো বহি নির্ভয় বীর্ষের বাতা, 

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়-_সত্যের জয় বলো ভাই ॥” 
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গুজরাটের অন্তর্গত হরিপুরে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন বসল 
১৯১৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী । প্রায় ছুইলক্ষ নরনারী অধিবেশনে 
যোগ দিয়েছিলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নির্বাচিত সভাপতি 
সথভাষচন্দ্র জাতীয় পতাক৷ উত্তোলন করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি দরবার গোপাল দাস দেশাই সভাপতি, প্রতিনিধিবর্গ এবং 
দর্শক শ্রোতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : 
আমরা এমন একজনের সভাপতিত্বের আশীর্বাদ পেয়েছি 
ধীর স্বার্থত্যাগ, সেবা ও লাঞ্ছনা ভোগের ইতিহাস 
. নিরবচ্ছিন্ন । আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে 
আমাদের সভাপতির সুনিপুণ নির্দেশে আমরা যেন লক্ষ্যের 
দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের ইতিহাসে 
আরও গৌরবজনক অধ্যায় সংযোজন! করতে পারি। 
অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পন্তিত জওহরলাল, 
সর্দার প্যাটেল, খান আবছুল গফর খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত 
ছিলেন। 
স্ভাষচন্দ্র তার স্থলিখিত অভিভাষণে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি, হিন্দু-মুসলমান 
সমস্তা, রাষ্ট্রভাষা, ইরান-চীন-আফগানিস্থান-নেপাল-বার্মাসিংহল 
প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন 


ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসের সামনে একটি যুক্তিনির্ভর 
পথ-নির্দেশ রাখলেন। 

কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস সোস্তালিস্ট দলের উদ্ভবকে তিনি 
স্বাগত জানালেন ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ 
দিলেন। কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির কাঁজ 
আরে প্রগতিশীল করার কথা বললেন এবং সবশেষে সুভাবচন্ঞর 
ভারতের বিভিন্ন জেলে অবরুদ্ধ রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতি সর্বাধিক 
খুরত্ব দেবার বিষয় উল্লেখ করলেন। 

উপসংহারে মহাত্মা গান্ধীর নীরোগ দীর্ঘজীবন এবং তিনি যাতে 
দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে 
পারেন ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র তার ভাষণ 
শেষ করলেন । 

ংগ্েসের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল ভার মধ্যে সব 
চেয়ে ষেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল : 

“ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ নেবে নাঁ। 
সাআ্রাজ্যবাদের স্বার্থে অর্থ বা লোকবলও নিয়োগ করবে না। ভারতে 
যে সমরায়োজন চলেছে, কংগ্রেস তাহা। সমর্থন করবে না। ভারত- 
বর্ষকে যুদ্ধে জড়াবার চেষ্টা হলে কংগ্রেস তাহ প্রতিরোধ ক্ষরবে 1” 

কংগ্রেম সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র একবৎসরের মধ্যে যে কাজগুলি 
করেছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশন 
গঠন, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনের সাহায্যে ডাঃ কোটনিসের 
নেতৃত্বে একটি ভারতীয় চিকিৎসকদল প্রেরণ, আদাঁম প্রদেশে কংগ্রেস- 
প্রগতিশীল মুসলিম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন এবং বাঁবু রাজেন্দ্র 
প্রসাদের মধ্যস্থতায় বিহারে বিহারী-বাঙ্গালী বিরোধের সন্তোষজনক 
মীমাংসা! তাছাড়া ছিল সভাপতির দেশময় সংগ্রামাত্বক প্রচার 
অভিযান । 


৭ 


১৯৩৯ সালের কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য তিনটি নাম 
প্রস্তাবিত হল- মৌলান! আবুল কালাম আজাদ, প্রীন্ুভাষচন্দ্র বন্ধু 
এবং ভাঃ পট্টভি সীতারামিয়া। 

মহাঁত্ব! গান্ধীর মনোভাব জেনে মৌলানা আজাদ নির্ধাচন থেকে 
সরে দাড়িয়ে ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে একটি বিবৃতি দিলেন : 

কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে আমার অনুরোধ তার! 
-ষেন ডাঃ সীতারামিয়াকে সমর্থন করেন । আমি এটাই আশা 
করব যে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন । 

সুভাষচন্দ্র প্রার্থী পদ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন না। কেন 
তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হতে সংকল্পবদ্ধ হলেন তাঁর কারণ 
অজ্ঞাত। ক্ষমতার মোহে তিনি যে এ কাজ করেন নি সে সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্থই নেই। তবে মনে হয়, আন্তর্জীতিক পরিস্থিতি বিচার 
করে, সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে, নিজের পরিকল্পনামত 
স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তিনি 
নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন 

মৌলানা আজাদের পক্ষপাতিত্মূলক বিবৃতির প্রতিবাদে স্থভাষচন্দ্ 
দেশবাসীর উদ্দেশ্তে বললেন : 

মিথ্যা আন্থগত্যবৌধকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, 
কেননা সমস্যাটি ব্যক্তিগত নয় । অন্যান্য স্বাধীন দেশের গ্যাঁয় 
ভারতেও সভাপতি নিধাচনে প্রতিদন্দিতা সুস্পষ্ট সমস্তা এবং 
কর্মতালিকার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। তবু যদি মৌলান। 
আজাদের মতো! প্রতিষ্ঠাবান নেতার আবেদনের ফলে বেশির 
ভাগ প্রতিনিধি আমার পুননি্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, 
আমি তাদের নির্দেশে শিরোধার্য করে একজন সাধারণ 
সৈনিকের মতো দেশ ও কংগ্রেসের সেবা করব । 

নির্বাচন উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দিল। গান্ধীজী রইলেন অন্তরালে । 


৭৩ 


সর্দার প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির কয়েকজন সদস্ত ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে এক বিবৃতি 
প্রচার করলেন। 

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই 
বললেন : “সর্দার প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্যের 
বিবৃতি পাঠ করে আমি বিন্সিত হয়েছি। ওয়াকিং কমিটির 
সদস্তদের পক্ষে শ্রীবস্থুর বিরুদ্ধে এরূপ ক্ষতিকর বিন্কৃতি দেওয়া সঙ্গত 
হয়নি।” 

আচার নরেন্দ্রদেব ও জর্দার শালি সিং কবিশের বললেন : 
“কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদন্তদের পক্ষে এ ধরনের বিবৃতি দান 
শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ । প্রতিনিধিদের উচিত সুভাষ বসকে 
জয়যুক্ত করা ।” ৃ 

ডাঃ খারে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দিলেন, 
“কংগ্রেস কর্তৃক সর্বত্র প্রভূ বিস্তার হওয়া সত্বেও যে ডাঃ পট্টভি 
সীতারামিয়! নিজের মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ড দখল করতে 
পারেন নি, স্থতীষচন্দ্র বস্থুর সহিত তার তুলনাই হয় না। যে ডাঃ 
সীতারামিয়া নিজের শহরে জাস্টিস পার্টির সম্মুখীন হতে পারেন না, 
তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে সক্ষম হবেন, একথা কি 
করে আশা করা যায়? যদি সত্যই আপনার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে চান, তবে শ্রীবস্থকেই ভোট 
দিন। তাকে ভোট দেবার অর্থ গণতন্ত্র আর স্বরাঁজকে ভোট দেওয়া 1” 

স্ভীষচন্দ্রের সমর্থনে সংবাদপত্রে আবেদন জানালেন অধ্যাপক 
হুমায়ুন কবীর, নবাবজাদা হাসান আলি চৌধুরী, চৌধুরী মোয়াজ্জেম 
হোসেন, জনাব আবু হোসেন সরকার প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম 
নেতৃবৃন্দ । 

আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বললেন ঃ “স্থভাষই যোগ্য ব্যক্তি ৷ তাকেই 
নিবাচিত করা হোক 1” 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে লিখলেন £ “ম্ভাষের দ্বিতীয় 
বার সভাপতি হওয়া খুবই দরকার ।” 

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের ছই নেতা শ্রী এম. আর. মাসানী ও 
স্রীমেহের আলি এক যুক্ত বিবৃতিতে বললেন, “এটা বাক্তিগত ব্যাপার 
নয়, রাজনৈতিক ৷ এর মধ্যে প্রাদেশিকতাঁর স্থান নেই। তাই 
আমরা শ্রীবস্ুকেই সমর্থন করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি 1” 

দক্ষিণ পন্থীদের নির্বাচন কৌশল ছিল কিছুট! ভিন্ন ধরনের । তাঁরা 
তাদের প্রার্থীর অনুকূলে প্রকাণ্ঠে যতটা প্রচার চালালেন, তাঁর চেয়ে 
বেশী চেষ্টিত হলেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, মন্ত্রী প্রভৃতির ছার? 
প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করতে এবং সেই সঙ্গে ডাঃ সীতারামিয়া যে 
মহাত্মা গান্ধীর একান্ত আস্থাভাজন প্রার্থ সে কথাটা শোনাঁতেও 
ভুললেন না। দৃশ্যতঃ না হলেও, প্রতিদন্দিতার প্রকৃতিটি যে গান্ধী 
পন্থী বনাম গান্ধী-বিকল্প পন্থী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

৩০শে জানুয়ারী ভোটের ফল ঘোষিত হল। সুভাষচন্দ্র ১৫৮০- 
১৩৭৭, ভোটে ভাঃ সীতারামিয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার 
কংগ্রেস সভাপতি নিবাঁচিত হলেন । 

নেপথ্য থেকে গান্ধীজী এবার মঞ্চে আবিভূতি হলেন। তিনি 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন ঃ 

“পষ্টুভি সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয় । নির্বাচন ছন্দ 
থেকে মৌলানা সাহেব তার নাম প্রত্যাহার করার পর আমার 
চেষ্টাতেই ভাঃ সীতারামিয়৷ নির্বাচন থেকে সরে দীড়ান নি--অতএব 
এ পরাজয় তীর চেয়ে আমারই অধিক। যাই হোক স্ভাষবাবু 
দেশের শক্র নন। প্রথম থেকেই আমি তাঁর পুননিরবাচনের বিরোধী 
ছিলাম । তাহলেও আমি তার বিজয়ে আনন্দিত ।৮ 

গান্ধীজীর বিবৃতি দেশবাসীকে বিস্মিত করল । সুভাষচন্দ্র তখন 
মালদহ জেল! রাজনৈতিক কর্মীসন্মেলনের সভাপতিত্ব করছিলেন । 
কলিকাঁতীয় ফিরে এসে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিলেন : 


চি হস 


এবারকার প্রতিদ্বন্দিতা দেখে আমাদের স্বাধীনতার 
শক্ররা যদি মনে করে যে, কংগ্রেসের মধ্যে আত্মকলহ দেখা 
দিয়েছে তাহলে আমি স্পষ্ট করেই বলব যে, আমাদের এক্য 
বরাবরের মতোই অটুট থাকবে । কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে 
মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়। তা বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
যখন তারা সংগ্রাম করে, তখন তার হয়ে উঠে এক এবং 
অভিন্ন। 
মহাত্বার সহিত কোন কোন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মতভেদ 
ঘটে থাকলেও মহাত্বার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি কারো চাইতে 
কম শ্রদ্ধাবান নই। আমার জম্পর্কে মহাত্মা কি অভিমত 
পোষণ করেন জানিনে। তবে যাই হোক না কেন, তার 
বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হবার জন্য আমি সব সময়ই যত্দবান 
থাকব। কেননা, সবার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হতে পারলেও 
যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ট মানবের আস্থাভাজন হতে না পারি, 
তাহলে সত্যিই ত1 আমার পক্ষে মর্ন্তদ হবে । 
ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র সেবাগ্রামে গিয়ে 
গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা 
হল। গান্বীজীর মনোভাবের কিন্তু পরিবর্তন ঘটল না। তিনি 
স্থভাষচন্দ্রকে তার পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি 
গঠন করতে বললেন । 
কয়েকদিন পরে মহাত্মা এক বিবৃতিতে তার অভিমত আরো স্পষ্ট 
করে জানালেন : “যেখানে মতের বেভেদ সেখানে একসঙ্গে কাজ করা 
সম্ভব নয়। আমাকে ম্বীকার করতেই হবে যে, গোঁড়া থেকেই আমি 
তার পুননির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম । এর কারণ আজ আমি 
বলতে চাইনে |” 
কি সেই “কারণ ছিল কেউই জানে না । গান্ধীজীও কোনদিন 
তা খুলে বললেন না। ভাঃ প্টভি সীতারামিয়া এ জম্পর্কে তীর 


শত 


“কংগ্রেসের ইতিহাল” গ্রন্থে দিখেছেন--“স্থভাষের দ্বিতীয়বার 
সভাপতি হবার প্রশ্নকে গান্ধীজী এতখানি দোষের মনে করলেন 
কেন? নিবাচনের পরেও গান্ধীজীর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে 
নি, তা খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল। **% * সুভাষ 
সম্বন্ধে গান্ধীজীর আচরণের আর কোন কথা ছিল কিনা, তাহা বলতে 
পারেন একমাত্র গান্ধীজীই।” 

এই বিরোধ কি কেবল অহিংস পন্থার প্রশ্নে নিহিত ছিল ? সব 
দিক বিচার করে দেখলে কিন্তু তা মনে করা চলে না। তখন পর্যন্ত 
স্থভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অহিংস-পন্থায় অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে কাজ 
করে এসেছেন। ভবিষ্যুতে ভিন্ন পন্থা গ্রহণের কথাও তিনি প্রকাশ 
করেন নি। তাছাড়া, কংগ্রেস কর্তৃক অহিংস পন্থা গ্রহণ সম্পর্কে 
গান্ধীজী একবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভার 
অভিমত স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। সে অভিমত হল-_“অহিংসা 
আমার নিকট ধর্ম, আমার প্রাণের তুল্য । কিন্তু কথা প্রসঙ্গে কখনো: 
কখনো বলা ছাড়া, আমি ভারতবর্ধকে ধর্ম হিসাবে অহিংস মন্ত্র গ্রহণ 
করতে বলিনি। একটি রাজনৈতিক কর্মপন্থারূপে অহিংসাঁকে আমি 
কংগ্রেসের সামনে রেখেছি, এই পস্থাকে পরিবর্তন, সংশোধন এমন কি 
অধিকতর উপযুক্ত পন্থা পেলে পরিত্যাগ করাও যেতে পারে ।” 

সেবাগ্রাম থেকে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী 
হলেন। অন্যদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ওয়াক্কিং কমিটির বার 
জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলেন । এ'দের মধ্যে ছিলেন সর্দার 
প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, ডাঃ সীতারামিয়া, বাবু রাজেন্দপ্রসাদ, 
খান আবছুল গফ্‌ফর খান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু, এবং কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক আচার্য কপালনী। প্রতিষিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের 
আচরণে বোঝ। গেল গান্ধীজীর সহিত তারাও নবনির্বাচিত সভাপতির 
সহিত অসহযোগ করতে কৃতসংকল্প ৷ 

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে 


০০০৩, 


গ্ররুতর অসুস্থ সভাপতি স্ুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গাঁক্ষীসমর্থক নেতারা 
সক্রিয় হলেন। মহাত্মা অধিবেশনে এলেন না। এই সময় তিনি 
দেশীয় রাজ্য রাজকোটের একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমরণ অনশন 
শুরু করলেন। 

প্রবল জরে আচ্ছন্ন স্থভাষচন্দ্র অধিবেশন মঞ্চে উপস্থিত থাকলেও 
তিনি ব্বয়ং তীর অভিভাষণ পাঠ করতে পারলেন না। সুভাষচন্দ্রের 
হয়ে শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থ সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করলেন । সভাপতি 
সুভাষচন্দ্র তার অভিভাবণে বলেছিলেন-_ছয় মাঁসের মধ্যে একটি 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, কংগ্রেসের উচিত এখনই ব্রিটিশ সরকারকে 
একটি চরম পত্র দেওয়। ৷ ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি মেনে ন! 
নিলে একটি বিকল্প সরকার গঠন করতে হবে এবং এই ব্যবস্থা 
গ্রহণের ফলে ব্রিটিশ শক্তির সহিত দেশে যে চূড়ান্ত সংগ্রাম ঘটবে, 
তার জন্য একলক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে তাদের উপযুক্ত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 

সভাপতির প্রস্তাব বিবেচনা করার মতো মানমিকতা অধিবেশনে 
ছিল না। সেখানে শুধু একটি বিষয়ই নেতৃবৃন্দের মন অধিকার করে 
বসেছিল তা হল কিভাবে গান্ধী-নেতৃত্ব পুনরায় কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত 
কর! যায়। তার জন্য ছুর্নাতি, অনাচার, অপপ্রচার, প্রাদেশিকত! 
বিদ্বেষ প্রচার সব কৌশলই অবলম্বিত হল । উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ গান্ধীজীর প্রতি কংগ্রেসের আস্থাজ্ঞাপন 
প্রস্তাবে বললেন-_ কংগ্রেস এপর্যন্ত গান্ধীজীর নির্দেশক্রমে পরিচালিত 
হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং 
কংগ্রেস ওয়াঞ্কিং কমিটির সদস্যদের উপর গান্ধীজীর আস্থা যাতে 
অক্ষুপ্ণ থাকে, স্জেন্য সভাপতি যেন গান্ধীজীর অসন্থুমোদনক্রমে 
ওয়াকিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করেন। প্রস্তাব প্রতিনিধিদের 
অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হল । ৃ 

পন্থ-প্রস্তাব কংগ্রেসের গঠন্তন্্ বিরোধী এবং নিবাচিত " 


সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের স্যায় ছিল। সভাপতি 
নিরাচনে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টগণ স্বভাষচন্দ্রকে সমর্থন 
করলেও পঙ্থ প্রস্তাব বিবেচনা কালে তাদের পূর্ব প্রদত্ত সমর্থন 
প্রত্যাহারের ফলেই পন্থ-প্রস্তাব গৃহীত হতে পেরেছিল। আপাত 
দৃষ্টিতে পন্থপ্রস্তাব তেমন ক্ষতিকর ছিল না, কারণ কংগ্রেসে 
গান্ধীজীর সার্ভৌমত্বকে কে আর সম্পূর্ণ অস্বীকার করত। 
স্থভাষচন্্র স্থির করলেন, পন্থ প্রস্তাব অনুসারে গান্ধীজীর 
অন্ুমোদনক্রমেই তিনি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবেন। ত্রিপুরী 
থেকে ফেব্ার পথে অসুস্থ স্থভাবচন্দ্রকে ধানবাদ স্টেশানে নামিয়ে 
জামভোবায় তার অগ্রজ শ্রীস্ধীর বসুর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল । 
সেখানে চিকিৎসা ও শুশরষায় কিছুটা সুস্থ হবার পর ২১শে এপ্রিল 
তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন। 
গান্ধীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্ত মনৌয়ন 
সম্ভব হল না। গান্ধীজী তার পুরানো কথা আকড়ে ধরে রইলেন__ 
তুমি কংগ্রেসের সভাপতি, তুমি তোমার মনোমত ওয়াকিং কমিটির 
সদস্ত নির্বাচন কর । 
অন্যদিকে ঝুলতে লাগল সামনে পন্থ-প্রস্তাবের নির্দেশ__ 
গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সদস্ত মনোনয়ন 
করতে হবে 
ত্রিপুরী নাটকের অন্তনিহিত উদ্দেশ্য দিবালোকের হ্যায় স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। 
ত্রিপুরী অধিবেশনের নানাবিধ অনাঁচারের সংবাদে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। তিনি ১৯৩৯-এর ১৯শে মার্চ শান্তি- 
নিকেতন থেকে গাক্ধীজীকে লিখলেন-_ 
প্রিয় মহাত্মাজী, বিগত কংগ্রেস অধিবেশনে অশোভন 
জেদের বশবর্তা হয়ে কিছু রূঢ প্রকৃতির মানুষ বাংলাকে 
গভীরভাবে আঘাত দিয়েছে। আপনার করুণাভরা ছুটি 


হাতের স্পর্শে সর এই ক্ষতের উপশম করুন এবং ক্ষত যাতে 
মারাত্মক ন! হয়ে উঠে তার প্রতিবিধান করুন। 
রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে নয়াদিল্লী থেকে ংর এপ্রিল 
মহাত্মা জানালেন--প্রিয় গুরুদেব, আপনার ল্লেহপূর্ণ পত্র 
পেয়েছি । আমার নিকট যে ক্পমস্যার কথা লিখেছেন তার 
সমাধান কঠিন। আমি স্থভাষকে এ বিষয়ে যা কিছু বলবার 
বলেছি। অচলাবস্থা দূর করবার অন্ত পথ দেখছি ন1। 
তারপর, সংকটের সমাধান কক্পেক্রবিগুরু গান্ধীজীকে একটি 
তারবার্তীও পাঠালেন__ 
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ফল কিছু হল নাঁ। গান্ধীজী সংকট সমাধানে একপদও অগ্রসর 
হলেন নাঁ। কংগ্রেসের প্রভাবশীলী কোন নেতাও এ ব্যাপারে 
বাঙনিষ্পত্তি করলেন না। 
অচল অবস্থার প্রতিকারকল্পে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৮শে 
এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান 
করলেন। ২৭শে এপ্রিল সোদপুর আশ্রমে অবস্থানরত গান্ধীজীর 
সহিত সুভাষচন্দ্র আর একদফা৷ আলোচন! করলেন। আলোচন! 
ব্যর্থ হল। স্থুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ পরিত্যাগ করলেন। নতুন 
সভাপতি নিবাঁচিত হলেন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ । 
রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। তিনি সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন 
জানিয়ে লিখলেন : 
অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য 
ও মর্যাদার পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে । আত্মসন্মান 
রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে বীরতা ও ভদ্রতা" 


৮৩ 


বোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই আপাত- 
দৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই 
চিরস্তন জয়ে পরিণত হইবে । 

রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতির সহিত কোনদিন নিজেকে যুক্ত 
করেন নি। কিন্তু যখনই জাতির আত্মসন্মান ও প্রাণশক্তির- উপর 
আঘাত এসেছে এবং ন্যায়ের মর্ধাদা লঙ্ঘিত হয়েছে, তখনই তিনি 
ভার নিভৃত তপোবন থেকে বেরিয়ে এসে দৃঢ়কঞ্ঠে অস্তায়ের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন । সেই কারণেই তিনি স্ুভাষচন্দ্রের সমর্থনে 
এগিয়ে এসেছিলেন এবং সুভাষটন্দ্ের পরাজয়ের ছুঃখের অংশভাগী 
হয়েছিলেন । 

১৯৩৯ সালের ৩র! মে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামী 
চেতনা জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্তে “ফরোয়ার্ড ব্লক" গঠনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী উপদল 
আগেও ছিল সুতরাং “ফরোয়ার্ড রক' গঠনে কোন সাংগঠনিক 


অন্ুবিধা দেখা দিল না। “ফরোয়ার্ড রকে'র লক্ষ্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র 
বললেন: 
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[ এতিহাসিক প্রয়োজনেই ফরোয়ার্ড রক গঠিত হয়েছে । 
কংশ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট সঙ্গত কারণেই ঘটেছে এবং 
আন্তর্জাতিক সংকট আমাদের উপর এসে পড়বার পূর্বে 
“ফরোয়ার্ড রক'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে । ] 

সুভাষচন্দ্র তখনও বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, সুতরাং 
বাংলার কংগ্রেস কমীরদের অধিকাংশ ফরোয়ার্ড রকের সদস্য হলেন । 
বিপ্লবী দলগুলিও ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিল । স্ুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত - 
সহকমী শ্রীহেমস্তকুমার বস্থ ফরোয়ার্ড বকের সাধারণ সম্পাদক 


৮১ 


মনোনীত হলেন। বাংলায় ফরোয়ার্ড রক অল্পদিনের মধ্যে শক্তিশালী 
হয়ে উঠল ৷ 

বাংলার বাইরেও বহু কংগ্রেস নেতা ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান 
করলেন। এদের মধ্যে এইচ, ভি. কামাথ, সর্দার শাল সিং 
কবিশের, আর. এস. রুইকর প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। 
ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে ফরোয়ার্ড বুকের শাখা স্থাপিত হল এবং 
তাদের কাজ জেলাগুলিতে ছড়িয়ে গেল। 

জুনের প্রথম ভাগে ফরোয়ার্ড ব্লক, সোস্তালিষ্ট পার্টি, কমিউনিস্ট 
পার্টি, র্যাডিকেল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং 
ভারত কিষাণ সভা৷ একত্রে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি বামপন্থী সমন্বয় 
কমিটি গঠন করল। বোম্বাই-এ নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক 
সম্মেলনে সমন্বয় কমিটির অস্তৃভূক্তি দলগুলির নেতৃবৃন্দ অংশ নিলেন 
এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে সকলে 
একমত হলেন। ঘনায়মান যুদ্ধের স্বযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ-ভারত 
ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে মুক্তি সংগ্রাম যাতে জোরদার করা যায় তাঁর 
উপযুক্ত প্রস্তুতির জন্থ প্রস্তাব গৃহীত হল। 

৪ঠা জুন গান্ীজী ঘোষণা করলেন- অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম বন্ধ রাখা হল। এখন কোন প্রকার. 
আন্দোলন করা উচিত হবে না। 

কয়েকদিন পরে বোস্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হল যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
অনুমোদন ছাড়া কোন কংগ্রেস কর্মী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে 
পারবে না। 

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বামপন্থী সমন্বয় কমিটির অন্তভূক্তি কংগ্রেস 
কগ্িগণ ৯ই জুলাই সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান 
জনালেন। কংগ্রেস সভাপতির সতকরণকরণ সবে দেশময় প্রতিবাদ 
সভা» মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হল। 


১৪ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়াক্ষিং কমিটি নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্ষের কারণে 
স্ুভাষচন্দ্রকে বাংল! প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে 
বরখাস্ত এবং তিন বৎসরের জন্য তাকে নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির 
সদস্য হওয়। নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করলেন । 
স্থভাষচন্দ্রের সামনে কংগ্রেসের দরজা বন্ধ হল বটে কিন্তু দেশের 
 হুদয় ছুয়ার আরো বেশি করে খুলে গেল। কংগ্রেস সভাপতির পদ 
ত্যাগ করার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের উদ্দেস্তটে একটি 
প্রশস্তি পত্র লেখেন। পত্রখানি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। পত্রখানি 
নিয়ে উদ্ধত হল । 
সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাঁংলা-দেশের হয়ে 
তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি। ছূর্গতির জালে রাষ্ট্র 
যখন জড়িত হয় তখনই গীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় 
আবিভূতি হয় দেশের অধিনায়ক! রাজ শাসনের দ্বারা 
নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা দেশের 
অদৃষ্টাকাশে ছুর্যোগ আজ ঘনীভুত। নিজেদের মধ্যে দেখা 
দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। 
আমাদের অর্থনীতিতে, কর্মনীতিতে, শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ 
পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দীড়ে 
তালের মিল নেই। এই রকম ছুঃসময়ে একান্তই চাই এমন 
আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, ঘিনি জয়যাত্রার 
পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন। 
স্বভাষচন্দ্র তোমার রাষ্তিক সাধনার আরন্তক্ষণে তোমাকে 
দূর হতে দেখেছি। সেই আলো আধারের অস্পষ্ট লগ্নে 
তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো! দেখেছি 
তোমার ভ্রম, তোমার ছুবলতা-_তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে । 
আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা 


আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় ুস্পষ্ট। বহু 
অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে 
দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার 
প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ । এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা 
হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, ছুঃসাধ্য রোগের আক্রমণেঃ 
কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে 
করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা 
অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে । ছখেকে তুমি 
করে তুলেছ সুযোগ, বিদ্বকে করেছে সোপান । সে সম্ভব 
হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একাস্ত সত্য বলে 
মানো নি। তোমার এই চরিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের 
অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে 
গুরুতর | | 
বাঙালি অদৃষ্টকর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই 
আশাকে দেশে তুমি জাগিয়ে তোলে; সাংদাতিক মার 
খেয়েও বাঙালি মারের উপর মাথ!। তুলবে । তোমার মধ্যে 
অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে 
অবিচলিত রাখার ছুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে । 
সেই দ্বিধাছন্বমুক্ত মৃত্যুপ্তয় আশার পতাকা বাংলার জীবন- 
ক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে 
অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে-_ অসন্দিগ্ধ দৃঢকণ্ঠে বাডালি 
আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য আসন প্রস্তুত 
বাঙালির পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যেঃ 
আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা৷ লজ্জা! ও 
দীনতা ধিকৃত হোক তোমার আদর্শে _জয়ে পরাজয়ে আপন 
সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক। 
বাঙালির সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাঁকে নেতৃত্ব 


পদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে স্থষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ 
দাত্বিত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিম্বরূপকে আশ্রয় করে 
আবিভূতি হোক' সমগ্র দেশের আত্মস্বরপ । 

আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে 
বরণ করি। 
মে, ১৯৩৯1 

অক্রোধ উদ্বেগহীন সুভাষচন্দ্র তীর কাজ করে চললেন, 
কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীরা সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুত হলেন, আসাম থেকে পেশোয়ার পর্যস্ত দলের নিবিড় যোগস্থত্র 
স্থাপিত হল। 

১৯৩৯ সালের আগস্টে স্থভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । তার বহুদিনের 
স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার এ ছিল প্রথম পদক্ষেপ! ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপন অনুষ্ঠানে কবিকে বরণ করে সুভাষচন্দ্র তীর উদ্বোধনী ভাষণে 
বললেন : 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ধারা আপ্রাণ চেষ্টা এবং 
সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, 
তারা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, 
সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাদের যাবতীয় সেবাকার্ষ 
আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাদের আশা, আকাজ্জা, স্বপ্ন 
ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীক হতে পারে। ইতিপূর্বে 
আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা 
হয়েছে, কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। পরিশেষে আপনার পবিত্র 
করকমলের ছার! “মহাজাঁতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা আজ করা! 
হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আজ আপনাকে 
আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ 
বপন করতে পারছি, যার ফলের দ্বারা আমর! একদিন ভবিষ্যৎ 


৮৫ 


ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে 
পারবো । এ 
যে সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত ' 
জীবনের আন্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধিত হবে_ এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে, 
'মহাজাতি সদন নাম সার্থক করে তুলুক__এই আশীর্বাদ 
আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম 
গতিতে আমাদের সংগ্রামপথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাঁকে সকল রকমে 
সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি। 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর রবীন্দ্রনাথ বললেন : এখান 
থেকে এই প্রার্থনামনত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাঁক্‌-- 
বাঙালির পণ বাঙালির আশা 
বাঙালির কাজ বাঁঙীলির ভাঁষ! 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান । 
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন 
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান। 


॥ ৭ | 


১৯৩৯ সালের ১লা! সেপ্টেম্বর জার্মানী ডানজিগ বন্দর পুনরুদ্ধারের 
- উদ্দেশ্যে পোল্যাগ্ড আক্রমণ করল।: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর 
পরাজয় হলে জার্মানীর বন্দর-নগরী ডানজিগ পোল্যাণ্ডের অস্তভূক্তি 
হয়েছিল। পোল্যাণ্ড আপোসে ভানজিগ বন্দর জার্মানীকে 
ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যুদ্ধ বাধল। পোল্যাণ্ডের সহিত 
ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা! চুক্তি ছিল, সেই চুক্তির শর্তানুসারে 
২রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করল। অপর পক্ষে জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে 
একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল । সে কারণে জার্মান-রুশ 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অবনতি ঘটল না। 

ছু একদিনের মধ্যে ফ্রান্স এবং ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে জীর্মানীও 
যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার্মানী তার যুদ্ধের উদ্বোশ্ত ও" 
লক্ষ্যের মধ্যে ব্রিটেনের অধীনতা পাশ থেকে ভারতবর্ষের যুক্তির 
কথাও যুক্ত করল । স্মুভাষচন্দ্র ছয়মাস পূর্বে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যুৎ- 
বাণী করেছিলেন তা আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে গেল । 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির মতামত জিজ্ঞাসা না করে 
বড়লাট এক বিশেষ অভভিন্তান্স জারী করে ভারতকে ব্রিটিশ পক্ষে যুদ্ধরত 
দেশ বলে ঘোষণা করলেন। ইংলপগ্ডের সাঁআাজ্যবাঁদী যুদ্ধে ভারত 
কোন অংশ, নেবে না এমন একটি প্রস্তাব এক বৎসর পূর্বে কংগ্রেস 
কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, তাই কংগ্রেস বড়লাটের নিকট যুদ্ধের উদ্দেশ্ঠয 


৮ন 


জানতে চাইল। উত্তরে বড়লাট যা বললেন কংগ্রেসের নিকট তা 
সন্তোষজনক বিবেচিত হল না। বড়লাঁটের কার্ধের প্রতিবাদে 
ভারতবর্ষের যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল, সেখানকার 
মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করল। 

১৫ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্দায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির যে বৈঠক হল 
তাতে বিশেষ আমন্ত্রক্রমে স্ভাষচন্দ্র যোগ দিলেন বর্তমান যুদ্ধ 
ও জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বৈঠকে বিশদ আলোচনা হল। এ সম্পর্কে 
স্থভাষচন্দ্রের অভিমত চাওয়া. হলে তিনি বললেন যুদ্ধে ব্রিটেনের 
জয় ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল হতে পারে না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
পতনই ভারতের স্বাধীনতা! লাভের সহায়ক । এ সময় একটি সর্বাত্মক 
যুক্তি সংগ্রাম শুরু কর! উচিত। সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ বৈঠকের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হল নাঁ। পক্ষান্তরে, যুদ্ধরত ব্রিটেনকে বিব্রত ন! 
করে তার প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শনের অভিমত জানিয়ে প্রস্তাব 
গৃহীত হল। উক্ত প্রস্তাবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করে কিছু 
প্রতিশ্রতি আদায়ের কথাও বলা হল। 

ব্রিটেন ও ফরাসী পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হবার পূর্বেই 
পোল্যাণ্ডের পতন ঘটল । 

১৯৩৯-এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র নাগপুরে সারা! ভারত সাআজ্য 
বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করলেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
বিশেষ ভূমিকা নিলেন শ্রী এইচ. ভি. কামাথ। সম্মেলনে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে স্বভাষনন্দ্র কংগ্রেস ও অপর মুক্তিসংগ্রামীদের এঁতিহাসিক 
কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাঁসনের বিরুদ্ধে চরম 
আঘাত হানবার আহ্বান জানালেন । 

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ রামগড়ে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হল। পূর্ব ঘোষিত নীতি অনুসারে অধিবেশনে কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সম্মানজনক মীমাংসার উদ্দেস্টে 
চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই বহাল রইল। 


৮৮৮ 


একই সময়ে রামগড়ে স্ুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষিত হল 
আপোস বিরোধী সন্মেলন। সম্মেলনের উদ্যোক্তা! ছিলেন বিহার প্রদেশ 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ । বিহারের কৃষক আন্দোলনের নেতা! স্বামী 
সহজানন্দের নেতৃতে লক্ষাধিক কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সম্মেলনে যোগ 
- দিয়েছিলেন। আপোস বিরোধী সম্মেলন প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেসের 
রূপ গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ থেকে ফরোয়ার্ড 
রকের. প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এবং তাদের সম্মেলনে যোগদানের 
ফলে অধিবেশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

“কংগ্রেসের ইতিহাস" গ্রন্থে ডাঃ সীতারামিয়া আপোস বিরোধী 
সম্মেলন সম্বন্ধে লিখেছেন, “সম্মেলনে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল । 
সভাপতি (সুভাষ ) ভার ভাষণদানকাঁলে এক সময় বললেন, "আসন্ন 
: সংগ্রামে কে কে অংশ নিতে চান হাত তুলুন। বিরাট জনতা সঙ্গে 
. অঙ্গে হাত তুলে জানান--তারা সবাই সংগ্রামে অংশ নিতে ইচ্ছুক ।” 
১৯৪* সালের ৯ই এশ্রিল ডেনমার্ক প্রায় বিনা যুদ্ধেই জার্মান 
সৈম্য বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল । জার্মানীর পরবর্তী লক্ষ্য 
হল নরওয়ে ৷ ব্রিটিশ রণপোত বহর নরওয়ের সাহায্যে এগিয়ে গেল 
কিন্তু জার্মীনীর বিমান আক্রমণের মুখে দাড়াতে পারল না। ব্রিটিশ 
যুদ্ধ জাহাজ 'হান্ডি' ও. হান্টার ঘায়েল হতেই, ইংলগ্ডের রণপোতগুলি 
যুদ্ধস্থল ত্যাগ করল। নরওয়ের রাজা হাকন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করে মন্ত্রিবর্গৈের সহিত ইংলণ্ডে পালিয়ে গেলেন। জার্মান সৈম্ 
বাহিনীর অগ্রগতি রোধ অসম্ভব বুঝে, নিশ্চিত ধ্বংস থেকে দেশকে 
রক্ষার উদ্দেশ্যে, নরওয়ে পৈম্তবাহিনীর প্রধান মেজর হেডকুন কুইসলিং 
জার্মানীর প্রভূত স্বীকার করে নিয়ে, দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধিকার 
অক্ষুপ্ন রাখার ব্যবস্থা করলেন। ব্রিটিশ স্বার্থে আমরণ যুদ্ধ না চালিয়ে 
জার্মানীর তাবেদারী মেনে নেওয়ায়, ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্রুলির 
দৃষ্টিতে মেজর কুইসলিং হলেন বিশ্বাসঘাতক, আর বিপন্ন নরওয়ে 
বাসীর! তাকে দেখল সংকট কালীন নেতারপে। 


৮৯ 


১৯৪০ সালের জুনে নাগপুরে সুভাবচন্দ্রের সভাপতিতে নিখিল 
ভারত ফরোয়ার্ড ব্রকের সম্মেলন হল। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি 
থেকে এম. এন. রায় পরিচালিত র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল ও 
কমিউনিস্টগণ সরে পড়ায়, ফরোয়ার্ড ব্লক একক একটি দল হিসাবে 
কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। 

সশ্মেলনে ইউরোপে দ্রুত যুদ্ধ বিস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে 
অবিলম্বে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার এবং সেই সরকারের অধীনে 
একটি প্রতিরক্ষা ব্রিগেড গঠনের দাঁবি জানান হল। “ফরোয়ার্ড রক" 
ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল, সেই 
সংগ্রামের ধ্বনি হল “অল পাওয়ার টু ইণ্ডিয়ান পিপল" । 

অপর একটি প্রস্তাবে বল! হল, ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের ভিতরে 
থেকে কাজ করবে, তার লক্ষ্য হল জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্ক্ষমত। অধিকার 
এবং সমাজতান্ত্রিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন । 

অল্প দিনের মধ্যে ফরোয়ার্ড রকের কয়েক সহত্র কর্মী কারারুদ্ধ 
হলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর পুলিস কড়া নজর রাখল। 

১৯৪* সালের ১*ই মে জার্মানী একসঙ্গে বেলজিয়াম, হল্যা্ 
ও লাক্সেমবার্গ আক্রমণ করল এবং বিদ্যুৎগতিতে হল্যাণ্ড ও 
বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করল। আক্রমণের লক্ষ্য 
ছিল ফ্রান্সের সীমান্তে ব্রিটিশ ও ফরাসী সমরায়োজনের উপর আঘাত 
হানঃ। ফ্লাণ্ডীর্সে অভিযাত্রী জার্মীন সেনাবাহিনীর সহিত ছু একটি 
ছোট খাটো যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সৈম্ত বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে, 
কোন গতিকে ডানকার্ক ত্যাগ করে, ইংলগ্ডে ফিরে গেল। অবস্থা 
বুঝে, বৃথা সৈম্তক্ষয় এড়াবার উদ্দেশ্টযে ফ্রান্সের সৈন্তাধ্যক্ষ মার্শীল পেঁতা। 
ফ্রান্সের উপর জার্মানীর সমরকালীন কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে, ১৯৪০ এর 
২২শে মে জার্মানীর সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করলেন । 
ইংলগ্ডের সংকট গভীর হল। 

কংগ্রেসের নীতির কিন্ত কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। 


১৯৩ 


মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালের ২০শে জানুয়ারী “হরিজন” পত্রিকায় 
লিখলেন : 
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১৯৪০ এর ২৫শে মে স্থভাষ্চন্দ্রের সভাপতিত্বে ঢাকায় বজীয় 
প্রাদেশিক রাষ্ত্ীয় সম্মেলন অন্ুষিত হল। সম্মেলনে কলিকাতার 
হলওয়েল মন্ুমেন্ট অপসরণের প্রস্তাব গৃহীত হল । সরকার অবিলম্বে 
প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অচিরে আন্দোলন যে 
আরম্ত হবে সে কথাও প্রস্তাবে বলা হল। 

জুন মাসে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্দায় গাম্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। 
উভয় নেতার মধ্যে এই ছিল শেষ সাক্ষাৎকার । তাদের মধ্যে কি 
বিষয়ে আলোচন। হয়েছিল তা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে । 

ওয়ার্দা থেকে ফিরে এসে ২৯শে জুন কলিকাতার এলবার্ট হলে 
এক জন সমাবেশে সুভাষচন্দ্র বললেন : 

“হলওয়েল মন্ুমেন্ট জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম চিহম্বরূপ। 
বহু বদর যাবৎ এই অলীক কলঙ্ক-চিহ্ন বাংলার বুকে দীড়াইয়া 
আছে। ***% ওরা জুলাই সিরাজদৌল্লার স্মৃতি দিবসের মধ্যে 
হলওয়েল মন্ুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবি 
বাংল! সরকারের নিকট করা হইয়াছে । আমর! চাই জাতির মিথ্যা 
কলঙ্বস্বূপ এই মন্ুমেন্টটি লৌকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয় 
হউক ।” ও 

ওর] জুলাই থেকে মন্ুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন শুরু করা স্থির 
করে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হল। 


৯৬ 


সরকারের নিকট -থেকে কংগ্রেসের প্রস্তাবমত প্রতিশ্রুতি ত 
দূরের কথা, কোনরূপ আলাপ-আলোচনার অভিপ্রায়ও প্রকাশ পেল 
না। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভার পদত্যাগে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব যেমন 
চলছিল তেমনি চলতে লাগল। ভারতীয় সৈম্তবাহিনী ব্রিটিশ 
সাআাজ্যরক্ষায় নানা রণাঙ্গনে নিযুক্ত রইল এবং ভারতের অর্থ, 

" খাগ্তসামগ্রী, শিল্প পণ্য ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অবাধে ইংলগ্ডের 
সাহায্যে ভারত থেকে চালান হতে থাকল ৷ 

ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতার কথা পুনরুল্লেখ করে মহাত্া 
বললেন : 

মানবিক দিক থেকে এ যুদ্ধে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
ইংলও ও ফ্রান্সের দিকে । আমি বড়লাট লর্ড লিনলিথগোঁকে 
বলেছি, ইংলের পার্লামেন্ট ভবন কিংব1 ওয়েস্ট মিনিস্টার 
“যাবে” ধ্বংস হয়ে যাবে এ দৃশ্ঠ আমার পক্ষে সা করা সত্যিই 
অসম্ভব। সে কারণেই ঠিক এই মুহূর্তেই আমি ভারতের 
স্বাধীনতার কথা৷ ভাবছি না। ইংলগ বা ফ্রান্স যদি তাদের 
স্বাধীনতা হারায় তাহলে কি হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনত! 
নিয়ে? 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বললেন_ ব্রিটেন এখন মরণপণ 
সংগ্রামে লিপ্ত। এখন যদি আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করি তাহলে 
সমগ্র বিশ্ববাসী আমাদের নিন্দা করবে । 

ভিন্ন অভিমত দিলেন কেবল সুভাবচন্দ্র । স্থৃভীষচন্দ্র বললেন : 
“ইংলগ্ডের বিপদ্র মানেই ভারতের স্বযৌগ । আমরা”শ্র-ক্ুযোগকে 
অবহেল। করতে পারি না । সেটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর |” 

সুভাষচন্দ্রেরে অভিমত চিরাচরিত রাষ্ট্রনীতিসম্মত এবং তাঁর 
যৌক্তিকতা অভ্রান্ত বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেও, দেশবাসই 
কংগ্রেসের নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইল। তাছাড়া, ফরোয়ার্ড ব্লক 


৯২ 


কংগ্রেসী পন্থায় সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে কারাবরণ ব্যতীত নতুন 
কোন সংগ্রামী কৌশলও দেশ সেবকদের সামনে রাখতে পারল না। 
ফলে ফরোয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন তেমন তীব্র বা ব্যাপক আকার 
ধারণ করল না। 

হলওয়েল মন্থুমেন্ট অপদারণ আন্দোলনে নূতন থাকলেও তা 
ছিল একান্তভাবে আঞ্চলিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্বহীন। ইতিহাঁস- 
অবখ্যাত হলওয়েল মন্তুমেন্টের প্রয়োজন ব্রিটিশের কাছে বহুদিন 
পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল । ৩র জুলাই ছিল আন্দোলন আরন্তের 
দিন, ২র1 জুলাই ভারতরক্ষা বিধানে পুলিস স্ৃভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার 
করল। 

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন নির্দিষ্ট দিনে অবশ্য শুরু 
হল এবং ছড়িয়ে পড়ল কলিকাতার হিন্দু-মুললমান ছাত্রদের মধ্যে । 
কালবিলম্ব না করে বাংলা সরকার মনুুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করলেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত বন্দীদের মুক্তির আদেশ 
দিলেন। আন্দোলনের সফল সমান্তি ঘটল । * 

স্থভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্দী জেলে আটক থাকা কালে কেন্দ্রীয় 
আইন সভার সদস্ত নির্বাচিত হলেন । তখন তিনি অসুস্থ । নিজের 
অস্থস্থতা এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশনে যোগদানের 
অভিপ্রায় উল্লেখ করে, ৩*শে অক্টোবর সরকারকে তার মুক্তির 
বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবার জন্য সুভাষচন্দ্র একটি পত্র দিলেন । 

এই সময় ভারতের বাইরে গিয়ে ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের সাহায্যে 
একটি সশস্থ মুক্তি সংগ্রাম গঠনের চিন্তা তাঁর মনে স্থান নিয়েছিল । 
দেশের অভ্যন্তরে সর্বাত্মক সংগ্রাম রচনার প্রয়াস কংগ্রেস নেতৃবর্গের 
বিরোধিতার ফলে ব্যাহত হওয়ায়, এই ছুঃসাহসিক পরিকল্পনা 
সভাষচন্দ্ের নিকট একমাত্র উপযুক্ত বিকল্প পন্থা বলে বিবেচিত হল । 
অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তার এতিহাসিক সিদ্ধান্ত কার্ষে পরিণত 
করতে কৃতসংকল্প হলেন। 


৯৩ 


৩০শে অক্টোবর তারিখের পত্রের কোন জবাব নাঁ পেয়ে, 
সুভাষচন্দ্র ২৬শে নভেম্বর বাংলার গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার 
সদস্যদের নিকট তাকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ 
করার প্রতিবাদে, ২৯শে নভেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত 
জানিয়ে, এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন। 
পত্রখানির আশু উদ্দেশ্য সরকারের উপর চাপ স্থষ্টি করে কারা 
মুক্তি হলেও, আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্তের পিছনে প্রচণ্ডততম ঝুঁকি 
ছিল। জীবন ধাদের আদর্শের জন্য উৎসগীঁকৃত, তাদের পক্ষেই শুধু 
এমন ছুঃসাহসিক অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর । পত্রে 
স্বভাষচন্দ্র ন্যায় ও সত্যের যে মহত্তম আবেদনটি তুলে ধরেছেন তা 
তার জীবনোপলব্ধির অমৃতধারায় প্রাণবন্ত । 
পত্রখানি একটি এতিহাঁসিক দলিল, তাই পত্রটি নিয়ে উদ্ধত হল। 
গত ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪০, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
মহোঁদয়কে একখানা চিঠি দিয়েছি । (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও 
এ চিঠির নকল পাঠান হয়েছে |) এ একই দিনে ও গত 
১৪ই নভেম্বর আমি প্রেসিডেন্দী জেলের আধিকারিককেও 
দুখানা কনফিডেনসিয়াল পত্র দিয়েছি । আমার অন্থুরোধ মতো 
সে চিঠিও বাংল! সরকারের নিকট পাঠান হয়েছে । বর্তমান 
চিঠিতে আমার নিজের সম্পর্কে যা বলার আছে তার পুনরুক্তি 
করব এবং আমার জীবনের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে কেন আজ বাধ্য হলাম, তাঁও লিখিত ভাঁবে জানাব। 
আপনাদের দ্বারা আমার প্রতি অবিচারের কিছুমাত্র 
প্রতিকার হবে এমন ছুরাশ। আমার নেই। সেইজন্য আমি 
আপনাদের নিকট মাত্র ছুটো অনুরোধ করব। দ্বিতীয় 
অনুরোধ থাকবে আমার চিঠির শেষের দিকে । আমার লেখা! 
আজকাঁর চিঠিখানা সরকারী রেকর্ডরুমে সযত্বে রক্ষা করার 
ব্যবস্থা যেন হয় এটাই আমার প্রথম অন্থরোধ। ভবিষ্যতে 


৯৪ 


আপনাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যারা আসবেন আমার সেই সব 
স্বদেশবাসী যাতে এই চিঠি দেখার স্থযোগ পান তার জন্তই এই 
অনুরোধ | তাছাড়া এতে আগার স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্টে একটা 
আবেদন রয়েছে এবং সে কারণে এটা আমার রাজনৈতিক 
জীবনের ইচ্ছাপত্র। (9০116-2] 15308706170), 

কোন রকমের যুক্তি বা কারণ না দেখিয়েই উনিশ শো। 
চল্লিশের দোসরা জুলাই ভারত রক্ষা বিধানের ১২৯ ধারায় 
আমাকে বাংলা সরকার গ্রেপ্তার করেন। পরবর্তীকালে 
সরকারী ব্যাখ্যা সর্ব প্রথম শোনা যায় হাউস অব কমন্সের 
সভায় ভারত সচিব মিঃ এমেরির মুখে । তিনি স্পষ্ট করে 
বলেন যে, কলিকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট বিলোপ করার 
আন্দোলন সম্পর্কেই আমাকে ধরা হয়েছে । 

মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রীও কার্ধতঃ বঙ্গীয় বিধান সভায় এ 
উক্তির অন্থমোদন্‌ করেছেন। তিনি বলেছেন যে হলওয়েল 
মন্তুমেন্ট সত্যাগ্রহের জন্যই আমাকে মুক্তি দেওয়! হচ্ছে না । 
সরকার মনুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই 
আন্দোলন উপলক্ষে বিনাবিচারে আটক সমস্ত বন্দীকেই 
মুক্তি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তাঁ এম. 
এল. এ. এবং আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি । ১৯৪* সালের 
আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় 
'এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারত রক্ষা বিধানের ১২৯ ধারা 
অনুযায়ী আমাকে সাময়িকভাবে আটক রাখবার যে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে ২৬ ধারা অনুযায়ী আমাকে 
স্থায়ীভাবে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতরক্ষা আইনের ৩৮ 
ধারা অনুসারে আমার বিরুদ্ধে ছুজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
মামল। দায়ের করা হয়েছে । মামলার কারণ হিসাঁবে দেখাঁন 


হয়েছে আমার তিনটে বক্তৃতা ও আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 
সাপ্তাহিক ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় লিখিত আমার প্রবন্ধ । 
ছুটো বক্তৃতা আমি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
দিয়েছিলাম । তৃতীয় বক্তৃতাটা দিই এপ্রিলের গোড়ার 
দিকে । আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভারতরক্ষা আইনের অন্ত 
একটি ধারা বলে আমাকে সরকার স্থায়ীভাবে আটকের 
ব্যবস্থা করলেন এবং এ আইনের অন্য একটি ধার! বলে বিচার 
বিভাগীয় ট্রাইবুনালে আমার বিরুদ্ধে মামল। দীয়ের করে এক 
অভিনব এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতি স্থষ্টি করলেন। শাঁদন 
বিভাগীয় হুকুম এবং বিচাঁরবিভাগীয় ব্যবস্থার এমন সম্মেলন . 
এর আগে আমি দেখিনি । এ নীতি সুস্পষ্টভাবে বে-আইনী, 
অন্তাঁয় এবং সৌজ। কথায় প্রতিহিংস। পরায়ণ। 

এটা কারে দৃষ্টি এড়াবে না যে তথাকথিত অপরাধ 
সংঘটিত হবার অনেক পরে এই মামলা দায়ের কর! হয়েছে। 
এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে “ফরোয়ার্ড ব্লক" পত্রিকায় 
এ প্রবন্ধ প্রচারের জন্য পত্রিকাটির পাঁচশ টাঁকার জামানত 
বাজেয়াপ্ত করে শাস্তি ব্বরূপ আরে! দুহাজার টাকা জামানত 
জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে । অধিকন্ত পত্রিকাঁটির উপর 
এই আক্রমণ ঘটেছিল অত্যন্ত অতক্কিতভাবে। প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী পত্রিকাটিকে আগে থাকতে সতর্ক ও 
করা হয়নি 

সরকারী আচরণের সুখোস আরো নগ্রভাবে খুলে পড়ে 
যখন ছুজন বিচারকের কাছে আমার জামিনের জন্ত আবেদন 
করা হয়। সরকারী মুখপাত্র ছুটো আবেদনেরই তীব্র 
বিরোধিতা করেন, শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিচারক ম্যাঁজিস্ট্েটে জনাব 
ওয়ালি-উল-ইসলাম আমার আবেদন মঞ্জুর করে মন্তব্য করতে 
বাধ্য হন যে, সরকার যি ভারতরক্ষা বিধানের ২৬ ধারা 


অনুযায়ী বিনাবিচারে আটক আদেশ প্রত্যাহার না করেন, 
তাহলে তাঁর এই আদেশ নিক্ষল হবেই। এ থেকে একটা 
কথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সরকার এক- 
দিকে বিচার বিভাগীয় মতামতের উপর বাধা নিষেধ আরোপ 
করেছেন, অন্ত দিকে. শাসন বিভাগীয় আইন প্রয়োগও অসম্ভব 
করে তুলেছেন। প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলী আরো! 
আপত্তিজনক হয়ে উঠেছে এই কারণে যে তারা এসব ক্ষেত্রে 
ভারত সরকারের আদেশকে আদৌ আমল দিতে চান না। 
ছুজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একই সময়ে আমার বিচারের 
ব্যবস্থাকরে সরকার বিষয়টি আরো বেশ জটিল করে তুলেছেন । 
আমার একাধিক বক্তৃতার জন্য মামলা করাই যদি সরকারের 
উদ্দেশ্ ছিল তাহলে ছুজন ম্যাজিষ্ট্েটের আদালতে তা না 
করলেই চলত। কারণ, গত এক বছরে কলিকাতাতেই 
আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। সাধারণ মানুষ তাই মনে 
করে যে সরকার আমাকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর এবং সেই 
কারণে একটা মামলা ফেঁসে গেলেও আর একটায় যাতে 
আমাকে. সাজা দেওয়া যায় তার জন্তই এ ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে । 

যে কোন পক্ষপাতহীন মানুষের কাছে সরকারী আচরণ 
একাস্ত হীন ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে হবেই। বিশেষ করে 
এটা আরো! এই কারণে যে, তথাকথিত সরকার-বিরোধী 
অনাচার অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে আমার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ দাঁয়ের করা হয়েছে। যদি সত্যিই আমার আচরণ 
আইন-বিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সরকার সে সময়, যখন 
তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন তার প্রতিবিধান করলেন না 
কেন? 


-৯৭ 


নিস. সা 


আমার এই বন্দী জীবনের জন্য ভারত সরকার দায়ী, বাংল! 
সরকার নন, এমন একটা বিতর্কমূলক কথা উঠলেও উঠতে 
পারে। এর জবাবে আমি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন সভায় আমার সম্বন্ধে যে 
মূলতুবী প্রস্তাব পণ্ডিত লক্ষ্মীকাস্ত মৈত্র উত্থাপন করেছিলেন 
তার জবাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 
যেহেতু বাংলা সরকার আমাকে কারারুদ্ধ করেছেন সেই হেতু 
কেন্দ্রীয় আইন '্রভায় আদৌ এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। 
আমার মনে হয় বাংল! সরকারের মন্ত্রীও এই ধরনের স্বীকৃতি 
জানিয়েছিলেন। 

সেই সঙ্গে আমরা একথাও ভুলে যেতে পারি না 
যে বর্তমানে আমরা “জনপ্রিয়” মন্ত্রিঘভার সদাশ্রয়ে বাস 
করছি। 

কেন্দ্রীয় আইন সভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচন আর 
একটা সমস্যার স্থ্টি করেছে। অধিবেশন চলাকালীন 
সদন্তর1--কেউ যদি বন্দীও থেকে থাকে-__অধিবেশনে যোগ 
দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নেরও মীমাংসা হওয়া দরকার । স্পষ্ট 
করে বিধিবদ্ধ থাক আর না থাক, প্রতিটি শাসনতন্ত্রে এট! 
একটা মৌল অধিকার এবং এই অধিকার অর্জন কর! হয়েছে 
দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে । এই সেদিন বার্মা সরকার একজন 
দণ্ডিত আসামীকে তাদের আইন সভায় যোগ দেবার অন্থুমতি 
দিয়েছিলেন, কিন্তু দ্ডিত না হওয়া সত্বেও আমাকে আমাদের 
জনপ্রিয়” মন্ত্রিমগুলী সে অধিকার দিতে নারাজ । 

ক ক কী 

আমার বন্দীজীবন সম্পর্কে বিচার করতে হলে ছুটি 
ব্যাপক প্রশ্ন আলোচন! করতে হবে । প্রথমতঃ ভারত রক্ষা 
বিধান ন্ায়ানমোদিত ও জনমত গ্রাহ্া কিনা; দ্বিতীয়তঃ, 


৪৯৮ 


আইনের সিদ্ধান্ত আমার সম্পর্কে যথাযথ প্রযুক্ত হয়েছে 
কিনা। ছুটো প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক । 

ভারতরক্ষা বিধানের পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই। 
কেন না এ বিধানের দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করণ হয়েছে । তছৃপরি এই বিধান 
রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনে | একথা সর্বজন 
বিদিত যে ভারতীয় জনগণের কিংবা ভারতীয় আইন 
পরিষদের অনুমোদন ছাড়ু্টই ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে নামানে। 
এবং যুদ্ধরত দেশগুলির সামিল ঘোষণা কর! হয়েছিল । 
অহরহ বলা হয় যে ব্রিটেন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে 
সংগ্রামে রত হয়েছে । এই বিধান সেই সোচ্চার ঘোষণার 
পরিপন্থী । শেষ কথা, কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস দল ভারত- 
রক্ষা আইন বা বিধি পাশ করিয়ে নেবার সময় কোনটারই 
সমর্থক ছিল না। এই সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আঁইন 
বা বিধি ভারত-দমন-বিধান অথবা অনাচার রক্ষা আইন নামে 
অভিহিত করাই কি যুক্তিসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে 
না? 

বঙ্গীয় সরকারপক্ষ থেকে যুক্তি দেখান যেতে পারে যে 
যেহেতু ভারতরক্ষা আইন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবতিত 
হয়েছিল সেই হেতু প্রাদেশিক সরকার এর বিধি অনুযায়ী 
চলতে বাধ্য। বিধিগুলি যে ভাবেই বা যার দ্বারাই চালু হয়ে" 
থাক না কেন, এর আগে অনেক যুক্তি দিয়ে আমি দেখিয়েছি 
যে আমার বেলায় এই বিধির যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। 
অন্তায় ও অবিচার স্প্রকট হয়ে উঠেছে একটি মাত্র কারণ 
আমি এই বিস্ময়কর আচরণের পেছনে দেখতে পাই-_-তা 
হল আমার প্রতি সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসা । কারণ ? 
তা আমার অজ্ঞাত । 


আমার বিবেকের ছুয়ারে আমি আজ বার বার করাঘাত 
শুনতে পাচ্ছি। জীবনে এই সংকট মুহুর্তে আমাকে পথ 
খুঁজে বের করতেই হবে । পারিপাশ্থিকতার এই গদ্ধত্য কি 
মুখ বুজে স্বীকার করে নেব ? অথবা এই ন্যায়নীতি বিগহিত 
অবিচারের বিরুদ্ধে জানাব আমার প্রতিবাদ ? বিশেষ এবং 
একাগ্র চিন্তার পর আমি সিদ্ধান্তে পৌছেও গেছি। এদের 
ওদ্ধত্যের কাছে মাথা নত করা গুরুতর অপরাধ। কাজেই 
প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে। 

আমি জানি এই মুহুর্তেই কোন প্রত্যক্ষ ফল ফলবে না 
কিন্তু কোন. আত্মবলিদান ও ছুঃখবরণ বৃথাঁও যায় না। 
সরধদেশে আর সর্ককালে একমাত্র ছুঃখবরণ আর আত্মান্তির 
ভেতর দিয়েই আদর্শ সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। এমনি 
করেই মৃত্যুর বুকের ওপর ফুটে চলে নবজীবনের নবতম ছন্দ । 
মৃত্যুবেদী হয়ে ওঠে নবস্থষ্টির প্রস্থৃতি। আদর্শ, ভাবধারা 
আর স্বপ্ন যুগ থেকে যুগান্তরে রূপায়িত হয়ে গঠে। আহুতি 
“আর নির্ধাতনকে সাক্ষী না করে কোন্‌ আদর্শ ই বা সার্থকতার 
সন্ধান পেল ? 

বৃহ আদর্শকে আশ্রয় করে বাচা আর মরা-জীবনে 
এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি আছে? জীবন কোষের 
সম্সিধ দিয়ে অনির্বাণ করে রাখতে হবে প্রাণযজ্ঞের হোমাগ্মি। 
অসমাপ্ত কর্মষোগ পূর্ণতা পাবে পরবর্তী জীবনে । মৃত্যুর 
বিনিময়ে যে জীবন উঠবে ফুটে, তার প্রববাণী পাহাড় ভিডিয়ে, 
উপত্যকার উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে তার দেশজননীর 
শ্যামল বুকে । দিগ্‌বিদিকে। সাগর ডিডিয়ে সুদূর ভিন্‌ 
দেশের তটভূমি শুনবে সেই অমর বানী। আদর্শের বেদীমূলে 
এমন মহান আত্মোৎসর্গের মধ্যেই না লুকিয়ে থাকে জীবনের 
মহত্তম অবলুপ্তি ৷ 


কে বলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সর্বহারা হতে 
হয়? মাটির পৃথিবীর কোলে টলে পড়েও আর জীবন কি 
ফুটে উঠবে না শতদল পদ্দের মতো__যার মর্মকোষে ভরা 
থাকে অমৃতের ঝর্ণীধারা ? 

এই অবিনশ্বরতাই আত্মার প্রকৃত রূপ । ব্যক্তির মৃত্যুর 
বুকে জাতির জীবন ফুটে উঠুক । তাই তো! এমন করে আজ 
মতা আমার কাম্য ও প্রির হয়ে উঠেছে। আমার জীবনের 
বিনিময়ে আমার স্বদেশ, আমার ভারতবর্ষ লাভ করবে 
অবিনশ্বর জীবন, পাবে স্বাধীনতা, পাবে অনন্ত এশ্বর্ষের 
অধিকার | 

এইবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলব : 
এ কথাটা ভুলো না যে দাসতের চাইতে বও অভিশাপ আর 
নেই। ভুলে যেও না যে অবিচার আর ছুর্নাতির সঙ্গে আপোষ 
করবার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো সেই 
শাশ্বত নীতি : জীবনকে পরিপূর্ণ করে পেতে হলে জীবনের 
বিনিময়েই তা পেতে হবে । আর মনে রেখো, সর্বোচ্চ ক্ষয় 
ও ক্ষৃতি স্বীকার করে অস্তায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে 
অবিরাম। 

বর্তমান সরকারকে বলে যেতে চাই__সাম্প্রদায়িকতা 
আর অবিচারের পথে আপনাদের উন্মাদ অভিযাঁন সংহত 
করুন। আপনাদের তৈরি মৃত্যুবাণে একদিন আপনাদের 
প্রাণ সংশয় হবে। বাংলার বুকে আর একটা সিদ্ধু সৃষ্ট 
করবেন না। 

আমার বলা শেব। আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ 
আপনাদের কাছে, আমার অনশন নিয়ে কোন প্রকার বল 
প্রয়োগ যেন না করা হয়। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে আস্মক 
শাস্তির কোলে, এইটুকুই আপনাদের কাছে কামনা রইল । 


৬: 


টেরেন্স ম্যাকন্থইনি, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধী এবং ১৯২৬ 
সালে আমাদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশন সম্পর্কে কোন 
প্রকার হস্তক্ষেপ না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । আমি 
আশা করব, এবারও অনুরূপ সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে। 
আমাকে গায়ের জোরে খাওয়াবার চেষ্টা করলে আমি আমার 
*সমস্ত শক্তি নিয়ে তা প্রতিরৌধ করব । এবং তার পরিণাঁম 
হবে আরও ভয়াবহ ও বিপর্ষয়কর | 

আমি ১৯৪০ এর উনত্রিশে নভেম্বর থেকে অনশন শুরু 
করব। 

পুনশ্চঃ আগের অনশনগুলির ন্যায় আমি অনশনকালে 
কেবল লবণ জল গ্রহণ করব । কিন্ত প্রয়োজন বোধ করলে 
তাও পরিত্যাগ করব। | 

২৯শে নভেম্বর থেকে সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করলেন। 


অনশনের সংবাদ বাইরে প্রকাশ হতে জনসাধারণের মধ্যে উৎকণ্ঠা 
দেখা দিল । কয়েকদিন অনশনের পর স্থুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটতে লাগল। সংবাদপত্র ও সভায় বি্ষুব্ধ জনমত প্রতিফলিত 
হল। অনশন যেমন সংকটের দিকে এগিয়ে চলল, সুভাষচন্দ্রের 
মুক্তির দাবিও সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠল । 


৫ই ডিসেম্বর স্থভাষচন্দ্র তার ৯৬ নভেম্বর তারিখের পাত্রে লিখিত 


অনুরোধ ছুটির. পুনরুল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিকট 
একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র দিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখলেন : 


মান্থুষ শুধু খেয়ে থাকার জন্য জীবন ধারণ করে না, 
জীবনের জন্য তার প্রয়োজন নৈতিক ও আত্মিক উপজীব্য । 
আমাকে যখন তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তখন শুধু 
আপনাদের অভিসন্ধির শিকার হয়ে আমি বেঁচে থাকব, তা 
হতে পারে না। 
সুভাষচন্দ্রের আমৃত্যু অনশন সংকল্প এবং অনশনজনিত স্বাস্থ্যের 


০৪৬ 


অবনতি সরকারকে বিমূড করল । অনশনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধজনিত 
সংকটকালে ভারতবর্ষে একটা বড় রকমের গোলযোগ বেধে যায় 
সরকারের নিকট তা একাস্তভাবে অনভিপ্রেত ছিল। অনশনের সাত 
দিন পরে সরকার সুভাষচন্দ্রের মুক্তির আদেশ দ্িলেন। 

জেলগেট থেকে একখানা আযামবুলেন্স গাড়ীতে তাকে তার এল- 
গিন রোডের বাড়ীতে আনা হল। গোয়েন্দা পুলিশ দল সবক্ষণ তার 
গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখল। কার্ধতঃ সুভাষচন্দ্র গৃহবন্দী 
হলেন। 

অনশন জনিত ছূর্বলতা হাস পাবার পর, সুভাষচন্দ্র স্বগ্ৃহেই 
ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়াক্কিং কমিটির সভা! ডাকলেন। সভার কাজ 
শেষ হলে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড রক নেতা মিয়া 
মহম্মদ আকবর শাহের সহিত স্ভাষচন্দ্রের পেশোয়ার হয়ে, ভারতের 
বাইরে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে গোপন আলোচনা হল। আকবর 
শাহ তাকে সীমান্ত পার করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলেন । 

পেশোয়ারে ফিরে মহম্মদ শাহ দেখা করলেন ফরোয়ার্ড রকের 
কমী এবং পাঞ্জাব কীন্তি কিষাণ পার্টির সভ্য গ্রীতগতরাঁম তলো- 
য়ারের সঙ্গে । ভগতরাম শহীদ হরি কিষেণ তলোয়ারের ভ্রাতা, যিনি 
১৯৩০ সালে পাঞ্জাবের লাটসাহেবকে গুলী করার অভিযোগে দণ্ডিত 
হয়ে ফাসীতে প্রাণ দেন। ভগত্রাম সীমান্তের পথঘাট জানতেন, 
তিনি সানন্দে আকবর শাহের প্রস্তাব মতো স্ভাষচন্দ্রকে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে পৌছে দিতে স্বীকৃত হলেন। 
মহম্মদ শাহ কলিকাতায় এসে সুভাষচন্দ্রকে সবিশেষ সংবাদ 
জানালেন । 

শুরু হল প্রস্তুতি পর্ব; স্থভাষচন্দ্র নিজের ঘরে আত্মস্থ হলেন, 
ঘরের দ্বার বন্ধ হল, তার মুখ দাঁড়ি গৌঁফে ভরে উঠল । ব্যাচর্সের 
আসনে বসে তিনি প্রায় সময়ই ধ্যান মগ্ন থাকেন। বাইরের 
লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। ঠাকুর পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে পারে 


না, দরজার সামনে খাবার রেখে চলে যায় । বাড়ীর লোকের ধারণা 
হল, সুভাষচন্দ্র আবার হয়ত সঙ্গ্যাস-জীবনে চলে যাবেন সংবাদ- 
পত্রে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সেই ধারণার কথাই বলা হতে লাগল । 
স্থভাষচন্দ্রের ঘরে প্রবেশ-অধিকার ছিল একমাত্র শ্রীশরৎচন্দ্ 
বন্থুর তৃতীয় পুত্র ভাঃ শিশির কুমার বস্থুর। তিনি সংসার বিরাগী 
অনুস্থ খুল্লতাঁতের চিকিৎসক এবং তত্বাবধায়ক | মাঝে মাঝে ভাই-এর 
খোঁজ খবর নিতে রাত্রিতে আসতেন শ্রীশরৎচন্্র বন্থু। এই ছুই 
স্ভাষ-অনুব্রতী ঘনিষ্ট ব্যক্তি বাইরের ব্যবস্থার সঙ্গে স্থভাষচন্দ্রের 
সংযোগ রক্ষা করে চললেন । এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। 
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১৯৪১ সালের ১৭ই জান্ুয়ারী রাত্রি ৯টার পরা সুভাষচন্দ্র নিদ্রিতা' 
জননীর উদ্দেশ্টে প্রণাম জানিয়ে, মুসলমান মৌলভীর বেশে বাড়ীর 
গেটে অপেক্ষমান মোটরে এসে বসলেন। গাড়ী তীব্র বেগে 
ছুটে গেল। চালক ডাঃ শিশির কুমার বন্থা। হাওড়া ব্রিজ পার 
হয়ে গাড়ী জি. টি রোড ধরে এগিয়ে চলল । ভোরের দিকে গাড়ী 
এসে থামল আসানসোল থেকে কিছু দূরে বাবারি গ্রামে । সেখানে 
থাকতেন শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ অশোক বন্থু। গাড়ী থেকে 
নেমে ডাঃ শিশির বন্থু এবং ইনসিওরেন্দ কোম্পানীর অর্গানাইজার 
মৌলভী জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র ডঃ অশোক বস্থুর 
বাংলোতে উঠলেন। বাংলোর গেস্ট রুমে তিনি নিভৃতে দিনটা কাটা 
লেন, একমাত্র অশোক বস্থু ছাঁড়া বাড়ীর কেউই তার পরিচয় জানল 
না। 

সন্ধ্যায় বাবারি থেকে সুভাষচন্দ্র এলেন গোমো স্টেশানে মোটর 
গাড়ীতে এবং সেখান থেকে হাওড়া-কালকা মেলের একটি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কামরায় চেপে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করলেন । 

পরদিন ট্রেনে স্থভাষচন্দ্রের সহযাত্রী ছিলেন এক শিখ ভদ্রলোক । 
উভয়ের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। সুভাষচন্দ্র নিজেকে লক্ষৌবাসী 
ইনসিওরেন্স কর্মী মৌলভী জিয়াউদ্দিন বলে পরিচয় দিলেন । সুভাষ 
চন্রের মুসলমানী বেশ এবং নিল উদ্দতে সহযাত্রীর মনে কোন 
সন্দেহ জাগল না। 


ট্রেন যথাসময়ে পেশোয়ার পৌঁছল । ুভাষচন্দ্রের জন্য স্টেশানে 
মোটর রাখা হয়েছিল । তিনি নিরাপদে নিদিষ্ট আশ্রয় স্থলে চলে 
গেলেন । ছুদিন তাকে পেশোয়ারে কাটাতে হল । যথা সময়ে ভগত্রাম 
তলোয়ার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন পাঠান রহমত খা 
সেজেছেন। সুভাষচন্দ্রকেও পাঠানের পোশাক পরতে দেওয়া হল। 

তারপর সুভাষচন্দ্র ও ভগতরাম পাঠানের বেশে আকবর শাহের 
সহযোগী আবাদ খার সঙ্গে পেশোয়ার থেকে মোটরে সীমান্ত অভি- 
মুখে যাত্র! করলেন । পেশোয়ার ছেড়ে এগার মাইল মোটর ভ্রমণের 
পর, খাজুরি ময়দানে গাড়ী থামল । মোটর পথের এখানেই শেষ । 
আবাদ খা গাড়ী নিয়ে ফিরে গেলেন । রহমৎ খাঁ এবং জিয়াউদ্দিন 
এবার চঙ্গলেন পায়ে হেটে । তাদের সঙ্গে দেওয়া হল দুজন সমস্ত 
পাঠান দেহরক্ষী । 

আকবর শাহ রইলেন নেপথ্যে । তার নিখুত ব্যবস্থায় সব কাজ 
সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন হল। 


সারা দিন পথ চলার পর সন্ধ্যাবেলা যাত্রীদল ভারতবর্ষের সীমা 
পার হয়ে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পৌছলেন। রাত্রিটা কাটালেন 
সবাই আড্ডা শরীফ দরগায়। দরগাঁয় একজন গীর বাদ করতেন। 
তিনি যাত্রীদের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা করলেন। গাহ্ণ থেকে 
যে ছুজন সশস্ত্র পাঠান দেহরক্ষীকে দেওয়া হয়েছিল এখান থেকে 
তারা বিদায় নিলেন । 

পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু হল। এবার স্বভাষচন্দ্র ও 
ভগতরামের জঙ্গে দেওয়া হল তিনজন সশস্্ আফ্রিদি রক্ষী । পাহাড়ী 
দুর্গম পথ। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। কলিকাতার মানুষ 
সুভাষচন্দ্র পথ চলতে খুবই কষ্ট হল। রাত্রি নটার সময় তার! 
লালপুরায় পৌছলেন, আতিথ্য গ্রহণ করলেন লালপুরার খানের । 
আফগান সরকারী মহলে খান একজন নামকরা! লোক, বস্তুতঃ 
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তিনিই সেখানকার শাসনকর্তী। লালপুরার খান সুভাষচন্দ্র ও ভগৎ- 
রামের জন্য একখান! পরিচয় পত্র দিলেন। পরিচয় পত্রে লেখা হল 
রহমত খা ও জিয়াউদ্দিন লালপুরা অঞ্চলের অধিবাসী, তারা 
সাখি সাহেবের দরগায় যাচ্ছেন । আনি নিজে তাদের আচরণের 
জন্য জামিন থেকে এই পরিচয় পত্র লিখে দিলাম । কেউ যেন তাদের 
হয়রান না করে। 

আগে থেকে এসব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা হয়েছিল । এই পরিচয় 
পত্রে ভাল কাজ হয়েছিল। | 

লালপুরা ছাড়বার পর কয়েক মাইল হেঁটে সুভাষচন্দ্র ও ভগৎ- 
রাম কাবুল নদের তীরে পেঁইছলেন। নদী পারের জন্য নৌকা ছিল 
না। ভিস্তিওয়ালার অনেকগুলি চামড়ার থলে দড়ি দিয়ে একসঙ্গে 
বেঁধে ভেলার মতো! তৈরী একটা নৌ-যানে তাঁরা নদী পার হলেন। 
নদীর অপর পার থেকে বন্দুকধারী চলনদাররা ফিরে গেলেন। 

পেশোয়ার থেকে ৫* মাইল দূরে ডাকার চেকপোস্টে ভারতবর্ষ : 
থেকে কাবুল যাত্রীদের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হত। যাত্রীদের 
জিনিসপত্রও তল্লাসী হত। ডাকার ছাড়াও এই পথে আরো! ভিন 
জায়গায় চেকপোস্ট ছিল। তাই প্রচলিত সড়ক ছেড়ে স্ভাষচন্দ্র ও 
ভগত্রামকে ছুর্গম ঘোরা পথে চলতে হয়েছিল এবং তার জন্য 
তিনদিন সময় বেশি লাগল । 

এবার লরীতে বোঝাই মালের উপর বসে ছুই মুসাফির রওনা 
হলেন কাবুলের উদ্দেশ্টে । হিমশীতল রাত্রি, অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে, 
লরী ছুটেছে উন্মুক্ত মাঠের মাঝ দিয়ে । আত্মরক্ষার মতা গরম বন্ত 
নেই কারও । ছূর্গাতির এক শেষ ! পরদিন সকালে বাদঘাট পৌছ- 
লেন ছজন। বাদঘাটের চেকপোস্টে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল । 
রহমত খা বললেন, সঙ্গী তার চাচা, তিনি বোবা ও কালা । মানতের 
জন্য তিনি তাকে সাথি সাহেবের দরগায় নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর 
লাপপুরা খানের পরিচয় পত্রটি দেখান হল। চেকপোস্টের কর্তী আর 
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কোন কথা বললেন না। ভগৎ্রাম পুস্তভাষা কিছুটা! জানছেন, তাই 
দিয়েই কোনমতে কাজ সারলেন। 

চা পান করে আবার লরীতে উঠে বসলেন ছজন এবং বিকাল 
পাঁচটায় কাবুলে পৌছলেন। 


সীমান্ত অতিক্রম করার পর স্ুভাষচন্দ্রের নিরাপদ যাত্রার সংবাদ 
পেশোয়ারে আকবর শাহের নিকট পৌছে গিয়েছিল এবং সেখান 
থেকে সে সংবাদ কলিকাতায় যথ৷ নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হয়েছিল । 
২৭ শে জানুয়ারী ধার্য ছিল সুভীষচন্দ্রের আদালতে হাজিরা দেবার 
দিন। ২৬শে জানুয়ারী বিকালে প্রীশরৎচন্দ্র বন্থ এলগিন রোডের 
বাড়ী থেকে টেলিফোনে খবর পেলেন যে সুভাষচন্দ্র তীর ঘর থেকে 
নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধান 
চলল কলিকাতার আত্মীয় বন্ধুমহলে,তার বাতা পাঠান হল পণ্ডিচেরী, 
হৃধীকেশ, কাশী, বৃন্দাবনের নানা আশ্রমে । কোন স্থান থেকেই 
নিরুদ্দিষ্ট স্ুভাষচন্দ্রের কোন সংবাদ মিলল না । 

সুভাষচন্দ্রের অস্তর্ধানের খবর পেয়ে পুলিশের বড় কর্তার! 
এলগিন রোডের বাড়ীতে ছুটে এলেন, বাঁড়ী ঘরে তল্লামী চালালেন, 
বাড়ীর লোকদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিন্তু স্থভাষচন্দ্রের 
নিরুদ্দেশের কোন স্থত্র খুজে পেলেন না। শরৎচক্দ্রের উভবার্ণ 
পার্কের বাঁড়ীতেও পুলিশ অনুসন্ধান করল, শ্রীযুক্ত বস্তুকে পুলিশ 
অনেক ভাবে জেরা করল কিন্তু ফল কিছুই হল না। রর 

সংবাদপত্রে বড় হরফে সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশের খবর প্রকাশিত 
হল এবং তাতে আভাস দেওয়া হল সুভাষচন্দ্র খুব সম্ভব সন্্যাস 
জীবন গ্রহণ করে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে ধ্যান মগ্ন হয়েছেন । 


গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ তারবার্তীয় স্থভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের 
সংবাদে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে, বিস্তৃত খবর জানাতে বললেন । 
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পাঞ্জাব থেকে সর্দার শার্ছল পিং কবিশের সংবাদ পত্রে বিবৃতি * 
দিলেন : “আমার স্থির বিশ্বাস সুভাষবাবু কোন উপযুক্ত গুরুর 
সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। কিছুদিন আগে আমি যখন তাঁর সঙ্গে 
দেখা করেছিলাম, তিনি তখন আমাকে এই ধরনের একটা আভাস 
দিয়েছিলেন” 

২৭শে জাঙ্গয়ারী আযাডভোকেট শ্রীসন্তোষকুমার বস্তু স্থভাষচন্দ্রে 
পক্ষে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারককে জানালেন যে তার মকেল 
গৃহ থেকে নির্খোজ। তার অনুসন্ধান কর! হচ্ছে, আশা করা যায় 
অভিযুক্ত শীগ্রই আদালতে উপস্থিত হবেন । 

সরকার স্বভাঁষচন্র্রের অনুসন্ধানে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন । 
দেশের সকলনৌ ও বিমান বন্দর এবং সীমান্ত খাটিগুলিকে সতর্ক করে 
দেওয়া হল। দেশের ভিতরে সর্বত্রগোয়েন্দ! পুলিশ কড়ানজর রাখল । 

ছন্স পরিচয়ে কাবুলে অবস্থান স্ুভাষচন্দ্রের পক্ষে বিপদপূর্ণ ছিল | 
তার নিরুদ্বেশের সংবাদ ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 
সীমান্তবত দেশগুলিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা চক্র সবিশেষ তৎপর হয়ে 
উঠেছিল । 

কাবুলে স্থভাষচজ্্র ও ভগতরাম প্রথমে উঠেছিলেন একটি ছোট 
সরাইখানায়। তারপর তারা আশ্রয় নিলেন ভগত্রামের পরিচিত 
কাবুল প্রবাসী রেডিও ব্যবসায়ী প্রীউত্তম ঠাদ মালহোত্রার গৃহে। 
পেশোয়ারের বন্ধুবর্গ স্থভাষচন্দ্রের সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে 
যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারলেও, কাবুল থেকে মস্কো বা বালিনে 
যাবার. ফোন ব্যবস্থা এত অল্প সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারেন নি। 
তাই সে ব্যবস্থা তাকেই করতে হল। অকুতোভয় বিপ্লবী ভগত্রাম 
এবং হঠাৎ পাওয়া বন্ধু উত্তম চীদের সাহায্যে স্থভাষচন্দ্র কাবুলের 
ইতালীয় দূতাবাসের সহিত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হলেন। ইতালীয় 
রাষ্ট্রদূত রোমস্থ পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করে স্ুভাষচন্দ্রকে 
মন্টে। রোম অথবা! বাঁলিনে পৌছে দিতে সম্মত হলেন | 
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ইতালীয় দূতাবাস - থেকে ্ৃভাষচন্দ্রকে সিনর অরল্যাণ্ডো 
ম্যাজিটে নামে একটি ইতালীয় ডিগ্লোম্যাটিক পাশপোর্ট দেওয়া হল। 
রোম ও বালিন কর্তৃপক্ষ স্বভাষচন্দ্রের নিবিদ্ব ভ্রমণের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করতে দূতাবাসকে নির্দেশ দিলেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চ 
সুভাষচন্দ্র কাবুল থেকে মোটরে আফগান-রুশ সীমান্তে এলেন এবং 
সেখান থেকে ট্রেনে মস্কো । তাঁর সঙ্গী ছিলেন দুজন জার্মীন এবং 
একজন ইতালীয় অভিজ্ঞ কুটনীতিক। 

সোভিয়েত রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে এই সময় অনাক্রমণ 
চুক্তি বলবৎ থাকলেও ইউরোপে জার্মানীর ক্রত প্রতিপত্তি বিস্তার 
রাশিয়ার উদ্বেগের কারণ হয়েছিল এবং উভয় রাষ্ট্ই ভিতরে 
ভিতরে পরস্পরের প্রতি গভীর সন্দেহ পৌষণ করছিল। অন্যদিকে 
মস্কোর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্তার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস রাশিয়ার সন্দেহে 
নানাভাবে ইন্ধন জুগিয়ে, জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামাবার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন । এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের 
বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত সরকারের সক্রিয় সাহায্য 
লাভের আশ! ছিল ন1 বললেই হয়। রাশিয়ার পক্ষেও ইংরাঁজের 
পয়ল। নম্বর শক্র সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দান বাঞ্ছিত ছিল না। রুশ 
সরকারের মতিগতি উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্র ২৮শৈ মার্চ মস্কো থেকে 
বিমানে বালিন রওনা হলেন! প্রস্তাবিত ব্রিটিশ-রুশ মৈত্রী চুক্তির 
আলোচনা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল । 

১৯৪১ সাজের মে মাসে কাবুলে ধরা পড়লেন শ্রীউত্তম টাদ মাল- 
হোত্রা। তাকে ভারতে এনে কারারুদ্ধ করা হল। তার কাবুলের 
বিষয় সম্পন্তি বাজেয়াপ্ত হল। শ্রীভগতরাম তলোয়ার পেশোয়ারে 
ফিরে আত্মগোপন করলেন। ভাঃ শিশির বনু এবং শ্রীস্ুরেশচজ্্ 
যস্থর ছুই পুত্র শ্রীঅরবিন্দ বস্ু ও শ্রীদিজেন বন্ুকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করল। 

বার্লিনে পৌছে সুভাষচন্দ্র জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত -কৃথা- 
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বার্তা শুরু করলেন। বাঙ্সিনে তার থাকবার ভাল ব্যবস্থা হল। 
১৯৪১-এর ৯ই এপ্রিল তিনি জার্মানীর হাতে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈম্ত 
ও সেনানীদের দ্বারা একটি মুক্তিবাহিনী গঠনের অন্থুমতি, একটি 
নিজন্ব বেতার কেন্দ্র ও সচিবালয় স্থাপন, ইউরোপে একটি অস্থায়ী 
স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং এই সকল কাজে যে 
অর্থের প্রয়োজন হবে তা খণ হিসাবে প্রদানের জন্য একটি লিখিত 
প্রস্তাব জার্মান সরকারকে দিলেন। জার্মান সরকার প্রস্তাবটি 
বিবেচনাধীন রাখলেন। | | 

স্ভাষচন্দ্র জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ 
করলেন। একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন ছাড়া প্রস্তাবের 
অপর অন্থরোধগুলি পূরণ করতে জার্মান সরকার সম্মত হলেন । 


বিদেশী শাসনের উচ্েদকল্পে, শাসকের শক্রপক্ষের সাহাষ্য গ্রহণ: 
একটি এঁতিহাসিক পন্থা । বস্ত্তঃ সফল মুক্তি সংগ্রামের এমন 
দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়, যেখানে এ ধরনের সাহায্য লওয়া হয়নি। 
অবস্ এরূপ সাহায্যের স্বযোগ সব সময় মিলে না, কিন্তু স্যোগ 

এলে তার সদ্ব্যবহার না করা অমার্জনীয় জাতীয় কর্তব্যচ্যুতি বলে 
মনে করা যায়। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ ফরাসী সাহায্য ছাড়া 
সম্ভব হত কি না বলা শক্ত । এ সম্বন্ধে এতিহাসিক ডি. এম. কেটেলবি 
7719015 0£ 1০06] 00765 গ্রন্থে লিখেছেন__ 
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.ফরাপী নৌবহর আমেরিকার বন্দরগুলির প্রবেশ মুখে সৈন্য ও 
অস্ত্রস্তার বোঝাই ব্রিটিশ জাহাজগুলির গতিরোধ না করলে 
আমেরিকার মুক্তি যোদ্ধাদের নিকট হয়ত ব্রিটিশ সেনাপতির এত 
শীত্র পরাজয় স্বীকার করতে হত না । ইংলও তখন ফ্রান্স ও স্পেনের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তার রসদেও টান পড়েছিল । 
শক্রপক্ষের বিপর্যয় স্বপক্ষের সুযোগ-_এই চিরন্তন রণনীতি কোন্‌ 
বিচক্ষণ নেতা হেলায় হারাতে চায়? 


এমন কি রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে, বোলশেভিক বিপ্লবের নায়ক মহান 
লেনিন পর্যন্ত প্রয়োজনে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধরত জার্মানীর সাহায্য 
গ্রহণে দ্বিধাবৌধ করেন নি ! 
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সাপিিপ এপ আজজ্তারা 





ষচন্দ্র বসুর বেতারভাষণ 


ভারতবাসীর উদ্দেশে সূভা 


শুধু স্পেশাল পারমিটই নয়, বোলশেভিক নায়কের সঙ্গে জার্মানী 
. ট্রেনভন্তি বোলশেভিক প্রচার পত্র এবং কয়েক লক্ষ রুবলও সেদিন 
দিয়েছিল। লেনিন যথা সময়ে রাশিয়ায় পৌছে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব 
না৷ নিলে, রুশবিপ্রবের কি পরিণাঁম হত তা কে বলতে পারে! 

স্থভাষচন্দ্র চিরাচরিত এঁতিহাসিক পন্থাই গ্রহণ করলেন, বিশ্বযুদ্ধের 
স্থযোগকে তিনি কোনমতে হাতছাড়া করতে চাইলেন না । 


১৯৪১ সালের ২২ শে জুন রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ 
বেধে গেল। তার কিছুদিন আগে ইংলগ ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী 
চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে আজাদ হিন্দ সংঘ এবং আজাদ 
হিন্দ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। বাল্লিনে ভার একটি সচিবালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপ-প্রবানী কিছু ভারতীয় ছাত্র ও যুবক 
সেখানে সমবেত হয়েছেন । 

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে, কলিকাতার বাসগৃহ থেকে অস্ত- 
ধাঁনের দশমাস পরে, বালিনের আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে 
স্থভাষচন্দ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্টে প্রথম ভাষণ দিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার 
পর দেশ শুনতে পেল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর । সুভাষচন্দ্র বললেন : 

আজাদ হিন্দ রেডিও, বালিন। আমি সুভাষ বলছি। 
বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার নজির 
ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ইংলগু যদি 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আমেরিকার ছয়ারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে 
ধর্ণা দিতে পারে, ভারতবর্ষ কেন তবে ভিন্ন রাষ্ট্রের সাহায্য 
নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে প্রয়াসী হবে না? 

ভাষণ শেষে ধ্বনিত হল 'জয়হিন্দ? | 

আলোড়ন বহে গেল সারা ভারতবর্ষে ।. অগণিত শ্রোতার মন 
থেকে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়ের অন্ধকার কেটে গেল। ব্রিটিশ সরকারের 


ভেরি 


স্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র তাহলে সুদূর জার্সানীতে উপস্থিত 
হয়েছেন! এ যে অসম্ভব ব্যাপার ! আশায় ভরে উঠল ভারতবাসীর 
অন্তর। 

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আঙ্জাদ হিন্দ সংঘে যোগ 
দিলেন তরুণ ছাত্র আবিদ হাসান, নাম্বিয়ার, শর্মা, সুলতান, ডঃ মল্লিক, 
গানপুলে, গিরিজা মুখাজি, কুন্থম পাল প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয় 
সুধীবুন্দ। বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও সেনানীদের নিয়ে আর্ত হল 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার কাজ । ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ছিল 
বংশ পরম্পরাগত ব্রিটিশ আনুগত্যের ছাপ, রাজনৈতিক চেতনা ছিল 
সীমিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য ছুঃখবরণ ও আত্ম বলিদানের কথা! 
ছি তাদের ধারণা বহিভূ্তি। সুতরাং সৈগ্ত সংগ্রহের কাজটা বেশ 
শক্ত ছিল। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বন্দীদের মনের 
পরিবর্তন ঘটল এবং দলে দলে তীরা এসে দাড়ালেন সুভাষচন্দ্রের 
পাশে । হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ক্রীশ্চান বিভেদ যেন যাছদণ্ড স্পর্শে 
নিমেষে নিশ্চিহ্ন হল । হাজার হাজার কঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনিত হল 
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী জিন্দীবাঁদ, জয়হিন্দ । 

সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী, সবার প্রিয় নেতাজী । 

বালিনের তিয়রগার্টে খোলা হল আজাদ হিন্দ সংঘের সদর দপ্তর, 
বালিনের কেন্দ্র স্থলে ৬নং সোফিয়েন ট্রসে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত 
ভবন হুল নেতাঁজীর বাঁসস্থল । আবশ্যক অর্থ জার্মান সরকারের 
নিকট থেকে খণ হিসাবে গ্রহণ করা হল। 

আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় নিয়মিত প্রচার অভিযান শুরু হল। জার্মান সমর বিভাগের 
দক্ষ অফিসরের দ্বারা ফৌজের শিক্ষাদান চলল । সৈন্ত শিবিরে উড়ল 
ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা । 

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র তার বেতার ভাষণে 
বললেন : 


এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য শোনাবার 
স্বযোগ ছিল ন1। শক্রপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি, 
আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে 
যাব, কে কি বলে না বলে, তাতে আমার কিছু আসে যায় 
না। 

নিজের সাআজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটেন যদি রাশিয়া এবং 
আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায় তাহলে ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্ত কোন জাতির সাহাধ্য প্রার্থণ 
হওয়া অন্ায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না। 

আপনার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
প্রস্তুত থাকুন। যে স্থযোগ আসছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে 
লাগাতে হবে। জাতিধর্ম নিধিশেষে অবিলম্বে সবাই সংঘ- 
বদ্ধ হোন। এঁক্য ও একাগ্রতা ।, জয়হিন্দ | 


॥৯॥ 


১৯৪০ সালের সেপেম্বরে জার্মানী, ইতালী এবং জাপানের মধ্যে 
একটি ত্রিপক্ষীয় মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ত্রিশক্তি জোটের 
সদস্ত হলেও জাপান যুদ্ধ থেকে দূরে ছিল। কয়েক বছর ধরে চীনের 
বিরুদ্ধে এক অঘোষিত জংগ্রামে ব্যাঁপূত থাকায়, জাপানের পক্ষে 
আর একটি বড় রকমের যুদ্ধে 'জড়িয়ে পড়ার সম্তাবনাটা ছিল বিতর্ক- 
.মুলক। কিন্তু সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটল ১৯৪১ সালের ৭ই 
ডিসেম্বর, যখন বিশ্ববাসী শুনল, জাপান মান যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তড়িংগতি আক্রমণে হাওয়াই 
দ্বীপের পার্ল হারবারে অবস্থিত মাঞ্কিন নৌ-বহরের গুরুতর ক্ষতি- 
সাধন করেছে। 

বিগত অর্ধশতাব্দী কাল জাপান ব্রিটেনের মিত্ররাষ্ট্রের ভূমিকা 
নিয়ে এসেছে। পুর গোলার্দে রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতিপত্তি 
বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধক স্থষ্টির প্রয়োজনে ব্রিটেনও জাপানের 
প্রতি সমর্থন জানিয়েছে । যুদ্ধ পরিস্থিতি সেই রাজনৈতিক সম্পকে 
ছেদ ঘটাল। শিল্পোন্নত এবং উচ্চ সামরিক শক্তি সম্পন্ন জাপান 
চাইত পুব এশিয়া ও চীন থেকে মাকিন এবং পশ্চিম রাষ্ট্র গুলির 
উপনিবেশিক অধিকার বিলোপ করে, তাঁর স্থলে, স্বীয় সাঁধভৌমন্ত 
স্থাপন। আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির দারুণ 
সংকট জাপান তার সেই অভীষ্ট পুরণের মহাস্থুযোগ বলে গ্রহণ 
করল। 


চু 


পাল হারবার বিপর্যয় অন্যদিকে আমেরিকাবাসীকে রোষ ক্ষুব্ধ 
করল, যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে জাপান, জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোবণা করল। বিরাট এক ন্ৃপ্ত শক্তি জেগে উঠল যা সমগ্র যুদ্ধা- 
পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাল। প্রত্যুত্তর দিতে হল জার্সানীকে 
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ডাচ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা! 
ও নিউজিল্যাও ত্রিশক্তি জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করল। ১৯৪০ 
সালে ব্রিটেন যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়েছিল তা থেকে সে উদ্ধার 
পেল। তবে পরিস্থিতি অনুকুল হতে সময়ের প্রয়োজন ছিল । 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ, 
ফরাসী, ওলন্দাজ ও মাঞ্কিন অধিকারভুক্ত দেশগুলি অধিকার করে 
ফেলল । ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হল। 
জাপানের হাতে বন্দী হল ৭* হাজার ব্রিটিশ সৈম্া, তাদের মধ্যে 
9৪৫ হাজীর ছিল ভারতীয় সৈষ্ঠ, বাদবাকী ইংরাজ ও অস্ট্রেলীয় । 
বনু অস্ত্রশস্ত্র ও মজুদ খাদ্যও জাপানের হাতে পড়ল। ওলন্দাজ 
অধিকারভুক্ত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যার বর্তমান নাম ইন্দোনেশিয়া 
জাপানের অধিকারে গেল । বার্মাতেও ব্রিটিশ বাহিনী পরাজয় এড়াতে 
পারল না, ৮ই মার্চ বার্মার রাজধানী রে্কুন হাতছাড়া হল, বন্দী হল 
বেশ কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য যাদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয় । 
১১ই মে বার্মার ইংরাজ গভর্নর ভারতে চলে এলেন, বার্সার উপর 
জাপ-অধিকার বিস্তৃত হল। জাপানের সৈন্য বাহিনী ভারতের পূর্ব 
দ্বার প্রান্তে এসে দাড়াল । 

. জাপানের বিস্ময়কর সামরিক জয়ের কারণ ছিল তার উন্নত 
বিমান শক্তি, রণকৌশল এবং জাপ সৈম্তদের কষ্টসহন ক্ষমতা । তা 
ছাড়া জাপানের সহায় হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সাম্রাজ্য 
বিরোধী মনোভাব । জাপান তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছিল 
এশিয়া এশিয়াবানীদের জন্য ।” অনেক ক্ষেত্রে সেই কারণে অভি- 


সিযক 


যাত্রী জাপ বাহিনীকে স্থানীয় নরনারী মুক্তিদাতারপে স্বাগত জানিয়ে 
ছিল। জাপানও অধিকৃত দেশগুলিতে অস্থায়ী জাতীয় সরকার 
গঠনে আগ্রহী হওয়ায়, পূর্ব-এশিয়া বাঁসীদের দৃষ্টিতে জাপানের ভাব- 
মৃতি অয্লান ছিল। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল ত্রিশ 
লক্ষের মতো। চাকুরী, বাবসা, কৃষি ও রবার বাঁগিচার কাঁজ ছিল 
তাদের উপজীবিকাঁ। বহুকাল এ অঞ্চলের বাঁসিন্দা হলেও স্থানীয় 
অধিবাসীদের সহিত তাদের সংমিশ্রন ঘটে নি। এই সকল ভারতীয় 
বংশোদ্তবগণ নিজত্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্য রক্ষা করে 
চলতেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে তার। তাদের পেশাগত 
স্বার্থ ও ধনপ্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হতে অভিলাষী হলেন। 

এই সময় মালয়ে জ্ঞানী গ্রীতম সিং নামে একজন সাধুবাক্তি 
বাস করতেন। মালয়ের বন্দী শিবির থেকে যুদ্ধবন্দী ক্যাপ্টেন 
মোহন সিং মাঝে মাঝে সাধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। একদিন 
কথা প্রসঙ্গে জ্ঞানী প্রীতম সিং ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে বন্দী ভারতীয় 
সৈনিকদের নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি মুক্তি ফৌজ গঠনের 
পরামর্শ দিলেন। সাধুর প্রস্তাব মোহন সিং-এর হৃদয় স্পর্শ করল। 
তিনি মুক্তিফৌজ গঠনে কৃতযত্ব হলেন । 

মোহন সিংএর প্রস্তাব জাপ-সরকার অন্থুমোৌদন করলেন এবং 
বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের ভার ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উপর ছেড়ে 
দেবার জন্য মেজর ফুজিয়ারাকে নির্দেশ দিলেন । স্থির হল মুক্তি 
ফৌজ জাপ-সৈম্বাহিনীর সঙ্গে একত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবে । মোহন সিং তখন 
ইন্ডিয়ান স্যাঁশনাল আত্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে মনোনিবেশ 
করলেন। তাঁর আহ্বানে বন্দীদের অনেকে প্রস্তাবিত মুক্তি ফৌজে 
যোগ দিলেন, আবার অনেকে যোগদানে অস্বীকার করলেন। 

ভারতের এককালের বিপ্লবী নায়ক শ্রীরাসবিহারী বন্থ জাপানে 


কেনে 


প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পৃধ এশিয়া- 
বাসী ভারতীয়দের ইচ্ছা এবং মোহন সিং-এর মুক্তি ফৌজ গঠনের 
প্রয়াকে স্ুসহৃত করে যুদ্ধকালীন স্থযোগে যুক্তিসংগ্রাম রচনায় 
উদ্োগী হলেন । 

দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হা্ডিঞ্রকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ এবং 
১৯১৫ সালের বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামল। সম্পর্কে শ্রীরাসবিহারী 
বস্থুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হলে, তিনি ছদ্মবেশে ভারত- 
বর্ষ ত্যাগ করে জাপানে চলে যান এবং জাপানের নাঁগরিকৰ গ্রহণ 
করে টোকিও শহরে বাস করেন । 

১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ শ্রীরাসবিহারী বস ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম গঠন কল্পে টোকিও শহরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী 
ভারতীয়দের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। সম্মেলনে ক্যাপ্টেন 
মোহন সিং উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রবাসী 
ভারতীয়দের প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী ইত্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ 
গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সম্মেলনে আরও স্থির হল, জুন মাসে 
ব্যাংককে এ সম্বন্ধে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবে । | 

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ভার ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উপরে 
ন্যস্ত হল। সম্মেলন থেকে ফিরে মোহন পিং বন্দী ভারতীয় বাহিনীর 
অফিসারদের এক সভা ডাকলেন। অফিসারগণ আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠন সম্পর্কে একমত হতে পারলেন না। 

টোকিও সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭১ সালের ১৫ই থেকে 
২৩শে জুন, নয়দিন ব্যাপী দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষিত হল ব্যাংককের 
শিল। প্যাকর্ন হলে। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন থাইল্যাণ্ডের 
সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীবিচিত্র বদকর্ণ। বার্মা, মালয়, থাইল্যা্ড, 
ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান, চীন, বোনিও, জাভা, সুমাত্রা, হংকং 


১১৯ 


এবং আন্দামান থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের শতাধিক প্রতিনিধি 
সম্মেলনে যোগ দিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাপান, জার্মানী 
ও ইতালীর রাষ্ট্রবূতগণ। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী 
পাঠিয়েছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারল তোজো, থাইল্যাণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল পিবুল সংগ্রাম এবং জার্মানী থেকে নেতাজী 
স্থভাষচন্দ্র। 

ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং কিছু সংখ্যক বন্দী ভারতীয় সামরিক 
অফিসার সম্মেলনে ব্রিটিশের প্রতি তাদের আশন্গত্য প্রত্যাহার 
এবং সবীস্তঃকরণে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করলেন। 

পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার 
উদ্দেস্টে ইত্ডিয়ান ইন্ডিপেঞ্জেসে লীগকে স্বীকৃতি দান এবং ক্যাপ্টেন 
মোহন সিং-এর অধিনায়কত্ব যুদ্ধব্দী ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী 
ভারতীয়দের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ দ্বারা একটি সশস্ত্র 
সেনাদল গঠনের সিদ্ধান্ত সম্মেলনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে 
গৃহীত হল। 

ইত্ডিয়ান ইন্তিপেপ্ডেন্স লীগের কাজ পরিচালনার জন্য প্রীরাঁস- 
বিহারী বস্থুকে সভাপতি, ব্রীএন রাঘবন, শ্রী কে, পি. কে মেনন, 
লেঃ কর্ণেল গিলানী ও ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে সদস্য করে একটি 
কাউনসিল অব আাকশন গঠিত হল । 

অপর একটি প্রস্তাবে নেতাজী স্বৃভাষচন্দ্র বন্থুকে পূর্ব এশিয়ায় 
এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান হল এবং 
নেতাজী যাতে সত্বর জার্মানী হতে পূর্ব এশিয়ায় আসতে পারেন তার 
ব্যবস্থা করার জন্য জাপ-সরকারকে অনুরোধ করা হল। 

এই এতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠান বিপ্লবী নায়ক শ্রীরাসবিহারী 
বন্থুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীন্তি এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার 
স্মরণীয় অবদানরূপে চিরদিন চিহ্নিত থাকবে । 


১২৩ 


বিপুল উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ হলেও মাস কয়েকের মধ্যে 
ইগ্ডিয়ান ইণ্ডিপেগ্ডন্স লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, যার ফলে 
ক্যাপ্টেন মোহন সিং কারারুদ্ধ হলেন এবং কাউনসিল অব 
আযাকশনের অপর ছুজন সদস্ত পদত্যাগ করলেন। আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হল। 
ইণ্ডিয়ান ইন্তিপেণেন্স লীগের অন্তর্গত আজাদ হিন্দ দলের 
সম্পাদক শ্রী এন. সেনগুপ্ত 36671 10 [0৪56 4১912, প্রবন্ধে এ 
সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন । প্রবন্ধটি শ্রীরাম শর্মা সম্পাদিত 
িবিতদে]। লি 116 ৪0৭ ৬০: গ্রন্থের অংশবিশেষ । প্রবন্ধ 
থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ নিযে উদ্ধত হল। 
তত 055105০ ৪0088751501 50716160065 
110 1 1942) 5০ 0] ০1 (06 91891715801 ০৫ 
6. 100151. [17067907706106 [29805 8100 ০0£ 03৪ 
[70107 [50002] এগ 206 0 12. 62105636211 
০৮৪] 8850 48512. 10) 006 1081 ০৮1০০ 01 816910- 
1108 100619670061006 ০ 1001. 
80৮ ৮০৫০6 1070017 162৫9 ০0010 16 23996, 
006. 018870158001) 29501570060 2 21581566580]. 
০7৪05 0116 200. 0£ 106 5287 200. 2. 56152 01 
টিন50৪00 ৮০৪2) 6০ 0620 10,111006100198581 
90 6০৪06 12001589108] 0০0 ৮৭? 20: ৮০ 
198197081 16806151910, 705615 23120 0009561070 
৪৮০০৮ 006 চ0:0106 05010090 2130 510057 ০1 
0036 0 032 105601010 727:500286) 9177 [ওঠ 
19510815 8056, 10096. 1001017677062] 0165, 0655166 
090 16816 8100 99580050 ৪৫৩, ০০৮1 75০ ৮৫ 
501007961 02: 80101796100, এত 2£690206. [72175 


0621. 10) 6116 20010915002 500 ৪ 15160 0: 
00৩) 106 53050018115 ০৪6 0 00001) %৮10 006 
০০৮১৮ 200 151160 10 21001201266 006 05501010925 
0৫6 002 0165512৮ 65756556100-0015 5900. 2 চা০ 
25 06115 10600001705 ৪0. 52০60৮০ 128061: 1]. 090 
501919 ০08 48818 10150015, 485 :50010 25 [)০ 16811560 
0019, 91010 951) 13০1৮800036) 7০ড/6$61, 81781)520 
0 08056 05০ 15806151030 6০ 015৪ 50070867810 
[0015 08816 1721505 0£ ৪17. ৪1] [0019 26016 1116 
501 58101085 010810018 73056 13০ 23 19০7 
30 0362110, 
জাপান কর্তৃক সম্ভাব্য ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেন্ডে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত 
বিরোধ মীমাংসার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সামরিক প্রস্তুতি 
গণ-সহযোগিতা। ছাড়া যে খুব কার্ধকর হয় না এ সত্য তার! পূর্ব 
এশিয়ার বিপর্যয়ে ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আর দেশে 
কংগ্রেসই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যার পক্ষে আবশ্যক গণ 
প্রতিরোধ গড়ে তোল সম্ভব ছিল । তা ছাড়! ব্রিটিশ সরকারের মত 
পরিবর্তনের পিছনে ছিল প্রেসিডেন্ট রজভেস্ট এবং জাতীয়তাবাদী 
চীনের নেতা চিয়াং কাইশেকের পরামর্শের প্রভাব । 
ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত আপোস-আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ 
সালের মার্চে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে স্তার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস 
নয়া দিল্লী এলেন। ক্রীপম সাহেব কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত কথাবার্তা শুরু করলেন। কংগ্রেস 
নেতাদের সহিত ক্রীপসের আলোচনা চলাকালে বালিন বেতার 
কেন্দ্র থেকে নেতাঁজী দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন : 
আমার ভাই বোনেরা, ব্রিটিশ মিশন আপনারা 
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প্রত্যাখ্যান করুন। ভারত সম্বন্ধে তাদের সদিচ্ছা প্রমাণ 
করবার জন্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা 
অবিরাম আবেদন জানিয়ে এসেছি। কিন্ত লাভ কিছুই হয় 
নি। বিশ্বাসহীন মিথ্যা এবং চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই আমরা! 
পাই নি আমাদের আবেদনের উত্তরে । 
আজ ব্রিটিশ প্রচারক দল ভারতবাঁপীকে ঝোঝাবার 
চেষ্টা করছে ফ্বে শক্রর আসন্ন আক্রমণ আশঙ্কায় ভারতবর্ষ 
বিপন্ন । তার জন্যই ভারতবানীকে এখন অপরিমিত রক্ত, 
অম ও অশ্রু দিতে বলা হয়েছে । 
কিন্তু আমি বলছি যে, ভারত-সীমান্তের বাইরে আমাদের 
কোন সত্যিকারের শক্ত নেই। আসল শত্রু আমাদের ঘরেই। 
জার্মানী, জাপান কা ইতালী--ভারতের বিপদের কাঁরণ 
হবে এর চাইতে বড় মিথ্যে আর কিছুই নেই । আসি তাদের 
যতটুকু চিনি তাতে আমি জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারি 
যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহান্থৃভৃতি ও শুভেচ্ছা ছাড়া 
আমাদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই ওরা পোষণ করে না। 
আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, ত্রি-শক্তির প্রচণ্ড 
আঘাতে আমাদের চিরকালের শত্রু ব্রিটিশ সামাজা ভেঙ্গে 
গুড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন যে সুদূর 
প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তস্ত চোখের সামনে খসে 
ধ্বসে গড়ছে। 
আজ আনন্দের দিন, কারণ আজ নতুন দিনের শুরু-_ 
যে-দিন শৌর্য ও বীর্য দিয়ে অজিত হবে ভারতের স্বাধীনতা । 
ভারতের ন্যাষ্য অধিকার । ভারতের সুখ এম্বর্ব ও সমৃদ্ধি । 
জয় হিন্দ, । 
ক্রীপস মিশন গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে বার্থ হল। 
গান্ধীজী বললেন, শাসন ক্ষমতা হস্তাত্তর করতে হবে, তা হলেই যুদ্ধ 


প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের আত্মনিয়োগ সম্ভবপর । অপর পক্ষে ক্রীপস 
বললেন, তোমাদের দাবি ব্রিটিশ সরকার মেনে নিচ্ছে । তবে ক্ষমতা 
হস্তাস্তরট! হবে যুদ্ধ জয়ের পরে, কাঁরণ ভারতবর্ষ এখন গুরুতর 
বিপদের মুখে, এ সময়ে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে 
ব্যাহত করবে । 
ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, গান্ধীজী প্রস্তাবকে তার বিশেষ 
বাঁচন ভঙ্গিতে বললেন - “৯. 0০5৮-3660. 0176006 015 ৪ 01:891- 
110510201, 
ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্তেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা 
ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতবাসীর হাঁতে ছেড়ে দেবার পর, তাঁর 
যুদ্ধায়োজনের কি সার্থকতা থাকতে পারে । কাজেই ক্রীপসের পক্ষে 
গা্ীজীর প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। গাক্ধীজীও যুদ্ধ 
পরিস্থিতির পূর্ণ স্যোগ নিতে তখন কৃতসংকল্প। তার কথায় সুভাষ 
চন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি । 
ক্রীপস দৌত্য নিষ্ষল হবার পর নেতাজী বার্লিনের আজাদ হিন্দ 
বেতার কেন্দ্র থেকে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্তে বললেন : 
প্রিয় ভাই বোনেরা, ক্রীপস প্রস্তাব ঘ্ৃণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন বলে আমি আপনাদের আস্তরিক অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। 
এখনো আমাদের দেশের কোন কোন লোঁক আছেন, 
ধারা নিজেদের কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, অথচ 
বিনাশর্তে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলতে তাদের 
এতটুকু বাধে না। 
এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে, 
কংগ্রেসের আদর্শের কথা তার! ভুলে গেছেন ? 
কি প্রস্তাব নেওয়া! হয়েছিল ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত 
হরিপুরা কংগ্রেসে? যুদ্ধে অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি 


শব 


সেদিন গৃহীত হয় নি? এমন কথাও কি বলা হয় নি যে 
ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াতে চাইলে আমরা সব 
শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করব ? 

এম. এন. রায়ের মতো খ্যাতিমান নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার 
কথা বলেছিলেন বলে ইতিপূর্বে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার 
করা হয়েছে। আজ ধারা কংগ্রেসের নীতি অমান্ত করে 
সহযোগিতার কথা বলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়, তা নিশ্চয়ই আমর! জানতে চাইব । 

ভারতের সব চাইতে বড় শক্তি-যুব সম্প্রদায়। তাঁদের 
এখন একমাত্র কর্তব্য, বর্তমানের এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
পূর্ণ স্থযোগ নেওয়া, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপর 
নতুন এক স্বাধীন ভারত গড়ে উঠতে পারে । % * * 

আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। তাদের সমর্থন করা 
আমার পেশা নয়। আজকের দিনে যে-কোন চিস্তাশীল 
মানুষের কাছে একথা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের সত্যিকার শক্র 
শুধু একটিই । সে শত্রু হল-_ব্রিটিশ সাজাজাবাঁদ। 

ছটি মাত্র পথ আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। হয় 
স্বাধীনতা, নয় চির দাসত্ব। এর একটা আমাদের বেছে নিতেই 
হবে। জয় হিন্দ, | 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে ব্রিটিশের যুদ্ধ ছিল প্রথমে 


সাআজ্যবাদী যুদ্ধ। ১৯৪১ সালে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী 
চুক্তি সম্পাদন এবং ব্রিটিশ পক্ষে রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পর, 
কমিউনিস্ট পার্টির মত পরিবন্তিত হল। যেহেতু জার্মানীর বিরুদ্ধে 
রাশিয়ার যুদ্ধ ছিল জনগণের যুদ্ধ, সেই হেতু রাশিয়ার মিত্র বিটিশের 
যুদ্ধও জনযুদ্ধ বলে অভিহিত হল। কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি সহযোগিতা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধীচরণে 
প্রবৃত্ত হলেন। তারা সুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকেও সমর্থন 
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করলেন । কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের অভিমত অনুযায়ী হয়ত ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতি স্থির করলেন। 

১৯৪২ সালের ৫ই জুলাই ওয়ার্দায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
সভায় সরকারের নীরব উপেক্ষার প্রতিকারকল্পে একটি আন্দোলন 
আরন্তের বিষয় আলোচনা কালে, পণ্তিত জওহরলাল নেহেরু 
বললেন, সম্ভাব্য জাপ-আক্রমণের মুখে কংগ্রেসের সংগ্রাম শুরু করা 
সঙ্গত হবে না| এই সংগ্রাম কার্ধতঃ ত্রি-শক্তি জোটের অন্থুকুলে 
যাবে এবং জাপান সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ করতে পারে । 

মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত নেহেরুর যুক্তির উত্তরে বললেন, জাপান 
যে ভারত আক্রমণ করবেই তাঁর কোন নিশ্চয়তা নেই। জাপান 
আমাদের শক্র নয়, ব্রিটিশের শক্র। জাপানীরা যদি ভারতে প্রবেশ 
করে তবে ত। করবে ব্রিটিশের জন্য, আমাদের জন্য নয়। 

গান্ধীজী তার অভিমত একটি পত্রে বিবৃত করে সহকর্মীদের 
জানালেন । পত্রে তিনি লিখলেন__ 

তোমরা আমার সঙ্গে না এলে আমাকে একলাই চলতে 
হবে। যদি সম্মিলিত জাতিপুগ্জ আমাকে বাঁধা দেয়, এমন 
কি সার। ভারতবর্ষ যদি আমি ভুল করছি বলে আমাকে 
প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে, তথাপি আমি এগিয়ে যাঁব, 
এগিয়ে যাব শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্ব কল্যাণের উদ্দেশ্যে । 

আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আর প্রতীক্ষা করতে 
পারি নে। মিঃ জিন্নার মত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে 
থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব । আমি যদি আরো কালক্ষেপ 
করি, ঈশ্বরের নিকট আমি শীস্তিভাগী হব। এই সংগ্রাম 
হবে আমার জীবনের শেষ সংগ্রাম । 

গান্ধীজীর উক্তির জবাবে ভারত সচিব মিঃ এমেরি বললেন, মিঃ 
গান্ধীর সংকলিত আন্দৌলন অতিশফ অবিবেচন! প্রস্ত। ভাঁরত 
সরকার কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করবে । 


১৬৬ 


গান্ধীজী দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে পুনরায় বললেন, 
ভারতবর্ষে যে যুদ্ধায়োজন চলছে তা নিছক সাম্রাজ্য রক্ষার 
প্রয়োজনে। এই কারণে সমরোগ্োগের পিছনে আমার নৈতিক 
সমর্থন নেই। ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত 
আক্রমণে প্ররোচিত করছে। ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে গেলে 
কংগ্রেস ওমুসলিম লীগ তাদের নিজেদের স্বার্থে দেশের শাসন সম্পর্কে 
একটা মীমাংসায় যে পৌছাতে পারবে সে বিষয়ে আমি স্থুনিশ্চিত। 
গান্ধীজীর মত পরিবর্তনে কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই বিস্ময় 
বোঁধ করলেন। তাদের মনে এ চিস্তাও উদ্দিত হল-_গান্ধীজী কি 
স্ুভাষচন্দ্রের ছারা প্রভাবিত হলেন ? 
এ সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভার আত্মজীবনী 
0012 105 6৪2০০, গ্রন্থে লিখেছেন : 
[91১০ ৩৪ 080 50101595 730967 50816 09 
521008105 10506 ৪ £62 20001555101 018 038700151)1 
ঈক্চধ। 210 1807 ] 10100 ৪ ০1081062 2 015 00190] 
১৯৪২ সালের ৭ই ও ৮ই আগস্ট ছুদিন ব্যাপী কংগ্রেস ওয়াক্কিং 
কমিটির অধিবেশন অনুিত হল বোম্বাই-এ। দীর্ঘ আলোচনার 
পর ইংরাজ, ভারত ছাড়” এতিহাসিক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হল। প্রস্তাবে বলা হল : 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঘটলে সমগ্র এশিয়া ও 
আফ্রিকার জনগণের মন আশ! ও উৎসাহে পূর্ণ হবে। এই 
কারণে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান সবাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় । ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে আফ্রিকা 
ও এশিয়ার পরিবেশের সহিত অচ্ছেছ্যবন্ধনে যুক্ত-_এই ভাবনা 
ক্রমশঃই ভারতীয়দের মনে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছে। 
ভারতের স্বাধীনতা! প্রাপ্তির উপরই মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং 
গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। 


১২৭ 


প্রস্তাবে আরও বল! হল যে, জনসাধারণ যেন টৈর্য ও 
সাহসের সহিত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
মুক্তি সংগ্রামে অনুগত সৈন্যের ন্যায় তার আদেশ মেনে চলে । 
তারা যেন মনে রাখে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি । 

এমন সময় আসতে পারে যখন কংগ্রেস কমিটির 
অস্তিত্বই হয়ত থাকবে না, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি কংগ্রেসের 
স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘন না করে নিজেরাই কাজ করবেন। 
স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসী সংগ্রাম কালে নিজেই 
নিজের পথ প্রদর্শক হবেন । দেশের মন্ত্র হল--“[)০ ০: ৫16%, 
কর নাহয় মর। ইহা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মাত্র। অহিংস! 
এই যুদ্ধের অন্ত্র। 

মহাত্াকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করার স্থযোগ 
দেওয়া হল না। সংগ্রামের কর্মপন্থা ঘোষণার সময়ও তিনি 
পেলেন না। ৯ই আগস্ট সূর্যোদয়ের পূর্বেই গান্ধীজী ও কংগ্রেসের 
প্রধান নেতাদের ভারত রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হল। সুতরাং 
গান্ধীজী তার শেষ সংগ্রাম করতে পারলেন না । 

সংগ্রামের জন্য সাংগঠনিক প্রস্ততি এবং পরিচালন-নেতৃত্ের 
অভাঁব সত্বেও কংগ্রেস কমিগণ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। 
কংগ্রেস স্যোসালিস্ট দল ও ফরোয়ার্ড ব্লক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা 
নিলেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেস বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল, 
সুতরাং আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব রইল না । 
কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি অনুসারেও সংগ্রাম হল না] । 

আন্দোলনে নির্যাতন বরণ করে অত্যাচারী শাসকের মনের 
পরিবর্তন সাধনের গান্ধীনীতির স্থান ছিল না। অহিংস পন্থা 
- সবক্ষেত্রে অনুস্থত হল না। থানা আক্রমণ, আদালত ভবন দখল, 
রেলপথ ধ্বংস, সেতু উড়িয়ে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিম্ন করা 
টেল্লিগ্রাফ-পোস্টাফিসে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ছিল সংগ্রামের কর্মন্থুচী | 


অল্পদিনের মধ্যে আন্দোলন দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হল এবং 
আন্দোলন গণবিজ্রোহের রূপ নিল। 
বিদ্রোহ দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। পুলিশের 
সাহায্যে সেনাবাহিনী এল, কোথাও বিমান থেকে বোমা বর্ধিত 
হল, লাঠি ও গুলীচালনা হামেশাই চলল । তার সঙ্গে জেল, 
জরিমানা, বিনাবিচারে আটক, গৃহদাহ, নারীর শ্লীলতাহানি প্রভৃতি 
দূমনমূলক অনাচার চলতে লাগল। 
গুলীতে প্রাণ দিলেন সহস্রাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী, আহত 
হলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগে 
ধারা ধরা পড়লেন তাদের স্পেশাল আদালতে বিচার করে প্রাণদণ্ড 
দেওয়া হল। জনতার আক্রমণে শতাধিক পুলিশকমমীণও নিহত হলেন । 
আগস্ট বিদ্রোহ বেশিদিন স্থায়ী হল না। এক বৎসরের মধ্যেই 
সরকার বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হলেন। আগস্ট বিদ্রোহের ব্যর্থ 
পরিণতি আর একবার প্রমাণ করল যে, নিরস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা 
বিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব নয়। 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে 
বলেছিলেন £ “নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্োগ আয়োজন নেই, 
কোন মন্ত্রবল নেই অথচ একটা অসহায় জাতি আপনা হইতে কর্ম- 
প্রচেষ্টার অন্য কোন পথ না পাইয়! বিদ্রোহী হইল_-এ দৃশ্য 
প্রকৃতই বিপুল বিম্ময়ের ব্যাপার” 
ভাবুকতা৷ পরিহার করে একটু তলিয়ে দেখলেই পণ্তিত নেহেরু 
আগস্ট বিদ্রোহের অপ্রত্যক্ষ নায়ককে খু'জে পেতেন । 
কংগ্রেস নেতা ডঃ বি. কে. কেশকর এ সম্পর্কে লিখেছেন : 
901289 8৪৮0 7093 0660 25006061005 
59778155521] 51028 0002. 22015 28£1555155 
8150 169119010 808628515০0 086192091 50£816. 
ঢা, ৮ 0061 1200515 গ্রাঃনু 50015115095 18৪0 
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॥ ১০ | 


নেতাজীর প্রথম পরিকল্পনা ছিল জার্মানী উত্তর আফ্রিকা অধিকার 
করে পশ্চিম এশিয়ায় প্রবেশ করলে, জার্মানীর সহায়তায় তিনি 
ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পথে মুক্তি অভিযান পরিচালনা 
করবেন। জার্মানীর উত্তর আফ্রিকা অভিযান পরিত্যক্ত হওয়ায়, 
সেই পরিকল্পনা তাকে বাতিল করতে হয়। তখন তার আশা ছিল 
জার্মানী স্তালিনগ্রাড দখল করে রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত 
হলে, পূর্ব পরিকল্পনামত অভিযান বাস্তবায়িত করার স্থবযোগ পাওয়। 
 যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশের অভাবনীয় পরাজয় 
এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাপানের উপস্থিতিতে নেতাজীর 
চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটল । তিনি ১৯৪২ সালের ২২শে মে জার্মান 
সরকারকে লিখলেন : 
দূর প্রাচ্যের ঘটনাবলী সবই অবগত আছেন। জাপান 
ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ 
করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এই ভার 
অপুর্ব স্থযোগ । এই স্থযোগের সদ্ব্যবহার করা আমার পক্ষে 
আমি কর্তব্য বলে মনে করি । 
এ সময় দূর প্রাচ্যে যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন । 
আশা করি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাকে সেখানে 
যাবার সুব্যবস্থ' করে দিয়ে বাধিত করবেন, যাতে একজন 


১৪৬ 


জাতীয় নেতা হিসাবে স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য আমি 
যথাযথভাবে পালন করতে পারি। 

পত্রের উত্তরের অপেক্ষা না করে, ২৮শে মে নেতাজী জার্মান 
রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করে তার পূর্ব এশিয়ায় গমনের 
বিষয়টি হিটলারের নিকট উত্থাপন করলেন। সাক্ষাতের সময় 
জার্মান পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপ, এস. এস. বাহিনীর প্রধান 
হিমলার, স্বরাষ্ট্র সচিব কেপলার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 
দো-ভাষীর কাজ করলেন ভন ট্রট। 

সুভীষচন্দ্রের প্রস্তাব সম্পর্কে জার্মানীর পক্ষ থেকে কোন 
আপত্তি উঠল না। সমস্যা দেখা দিল তার পূর্ব-এশিয়া গমনের 
ব্যবস্থা নিয়ে। জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ চলেছে পৃথিবী জুড়ে। 
এ অবস্থায় নিরাপদ যাত্রার কি ব্যবস্থা হতে পারে? জার্মানী বা 
জাপান কেউই বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী হল না। 

এই সময় ইগ্ডিয়ান ইগ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের আমন্ত্রণ নেতাজীর 
কাছে পৌছাল। পূর্ব-এশিয়! গমনের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । 

অন্তািকে, যুদ্ধে এতদিন জার্সানীর যে অনুকুল অবস্থা ছিল- 
তার তখন দ্রুত অবনতি ঘটতে লেগেছে । ১৯৪২-এর নভেম্বরে 
পাঁচশত জাহীজভন্তি সৈম্, তিন শত যুদ্ধ জাহাজ এবং বিশাল 
বিমান বহরে সজ্জিত হয়ে, মাঞ্চিন সেনাপতি আইসেনহাওয়াঁর 
উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়ায় নেমেছেন । 

স্তালিনগ্রাডে চলেছে তুমুল যুদ্ধ। রাশিয়া সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে স্তালিনগ্রাডে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত পথে ব্রিটিশ রণসম্ভীর ও খাছ্া পাঠাচ্ছে রাশিয়ার 
সাহায্যে । জার্মানী কিছুতেই পারল না রুশ প্রতিরোধ ভাঙ্গতে । 
দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর আক্রমণ এই সব্প্রথম প্রতিহত হল 
স্তালিনগ্রাডে। 

নেতাজীর উৎকণ্ঠা বেড়ে যেতে লাগল। বার বার তিনি 


জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ ও বাল্সিনের জাপ-দৃতাবাসকে তার প্রস্তাবের 
বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলেন কিন্তু উত্তর সেই একই-_পথ অত্যন্ত 
বিপদসস্কুল। 
১৯৪২ সালের ৫ই ডিসেম্বর নেতাজী পুনরায় জার্মান সরকারকে 
লিখলেন : 
আমি বিশ্বাস করি, সাবমেরিন, বিমান অথবা! জাহাজে 
আমার দূর প্রাচ্যে যাবার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব । 
একাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে তা /আমি জানি। সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে সেই ঝুকি আমি মেনে নেব। 
আমি ভাগ্যে বিশ্বাম করি। আমি জানি যে আমার এই 
প্রচেষ্টা সার্থক হবেই। 
যত রকম বিপদ, যত রকম ঝুঁকি বা যত অন্থুবিধাই 
থাঁকুক না কেন, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে আমি 
কৃতজ্ঞ থাকব । যত তাড়াতাড়ি যেতে পারব, ততই ভারতের 
এবং আমাদের সবার মঙ্গল | 
জার্মানী ও জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগ শেষ পর্যন্ত স্ভাষচন্দ্রের 
পূর্ব-এশিয়া গমনের ব্যবস্থা করলেন। জার্মানীতে অবস্থিত আজাদ 
হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সংঘের ভার সহকারী অধিনায়ক 
শ্ীনান্বিয়ারের উপর স্যাস্ত করে, ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সাঁবমেরিনে 
পূর্-এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গী একমাত্র আবিদ 
হাসান, নেতাজীর আযাডজুট্যান্ট। কিয়েল বন্দরে নেতাঁজীকে বিদায় 
অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন জার্মান স্বরাষ্ট্র সচিব কেপলার, 
পররাষ্ট্র দপ্তরের আলেকজাগার ওয়র্থ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের 
শ্রীনা্বিয়ার। বালিন থেকে কিয়েল বন্দর পর্যস্ত রেলপথে ভ্রমণ 
কালে জার্মান সরকার নেতাজীর স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ক্রটিহীন 
ব্যবস্থা করেছিলেন । 


১৩৩ 


জার্মানীর অচিন্তনীয় ছুঃসময়ে হের হিটলার নেতাজীর জন্য 
একটি সাবমেরিন জুগিয়ে তাকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেবার 
যে ব্যবস্থা করলেন তাতে স্ুভাষচন্দ্রের প্রতি হিটলারের গভীর 
শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। 
হিটলার বহু বিতর্কিত অসাধারণ পুরুষ । মত ও পথের জন্য 
বিগত জীবন এই রাষ্ট্রনায়ক কম নিন্দাভাগী হন নি। কিন্তু নেতাজী 
সভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর সৌজন্যমূলক আচরণ, ভারতের মুক্তি 
সংগ্রামের পোষকতা এবং নেতাজীর জগ্য সাবমেরিন সরবরাহ 
ভারতবাঁসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবে এবং জার্মান জাতির প্রতি 
শ্রদ্ধা জানাবে । ূ্‌ 
হিটলার ভার 75 5058£16 গ্রন্থে লিখেছেন : 
1০20. 2506 00] 10] 71786] 105০১, 10৬6 
00] 1080] 1559200 8150 16302060015 1781] 
80 205 18665 [0 81000. 
জার্মান ফুরার হের হিটলার স্থভাষচন্দ্রকে চিনেছিলেন। 
আলেকজাগার ওয়র্থ জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে 
কাঁজ করতেন জার্মান সরকারের সহিত নেতাঁজীর সম্পর্ক বিষয়ে 
তিনি তার 1565) ঘর) 350009157 গ্রন্থে লিখেছেন £ 
নেতাজী জার্মান সরকারের নিকট দৃঢ়ভাবে দাবি ' 
করেছিলেন যে, তার কাজকর্ম অবাধে চালাতে দিতে হবে, 
জার্মানী তাঁকে যে অর্থসাহায্য দেবে তা৷ খণ হিসাবে স্বীকার 
করে নিতে হবে, যুদ্ধের পর তিনি সেই খণ শৌধ করে 
দেবেন এবং জার্সান পররাষ্ট্র ও সমর বিভাগ তাকে যে 
সকল বিশেষজ্ঞ, অস্ত্র, যান্ত্রিক সাহায্য দেবে তা হবে জার্মান 
রাষট্রনিয়ন্ত্রমুক্ত ৷ জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগ নেতাজীর এই 
দাবিগুলি মেনে নিয়েছিল । 
নেতাজীর অপর কথা ছিল-_ভারতবাসী ইত ব্যতীত 


১৩৪ 


জার্মানীর অন্ান্য রাষ্ট্রবিরোধ অথবা তার আভ্যন্তরীণ কলহের 
সামিল হবে না। জার্মান সরকার নেতাজীর এ প্রস্তাবও 
স্বীকার করে নিয়েছিল । 
বস্ততঃ মিঃ বস্থ অথবা আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র 
ইউরোপ অথবা অন্ত কোন দেশবাসীর উদ্দেস্তে জাতীয় 
সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করে নি। জার্মানী তার অপর শক্র রাষ্ট্রে 
বিরুদ্ধে নেতাজীকে কিছু বলতে অন্থরোধওজানাঁয়নি। নাৎসী- 
দলের নীতি থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল জার্মানীতে ভারতীয়দের কাজ। 
জার্মান সরকারের এই মহান স্বীকতিদান একমাত্র নেতাজীর 
অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত 
অতীব বিরল 
সাবমেরিন ১/২৯ উত্তর সাগরে পড়ে, শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে, 
নরওয়ের কুল ঘেষে এগিয়ে চলল। জলের উপর সাবমেরিনের 
গতিবেগ ঘণ্টায় কুড়ি নটিক্যাল মাইল, জলের নীচে মাত্র দশ মাইল । 
দীর্ঘ বিপদপুর্ণ পথ, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, সাবধানে বিসপিল 
পথে চলতে পথের দূরত্ব বেড়ে গেল। সাবমেরিন কমাগ্ডার হের 
মুসেমবার্গ তার গুরু দায়িত্ব পালনে সতত সজাগ রইলেন। আর 
নেতাজী নিশ্চিন্তে তীর ক্ষুদ্র কেবিনে বসে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের 
পরিকল্পনা রচনা করে চললেন এবং মাঝে মাঝে ডিকটেশন দেন 
আযাডজুট্যান্ট তরুণ আবিদ হাসানকে । 
স্বভাষচন্দ্রের গায়ে জার্মান নৌ-বিভাগের অফিসারের পোশাক, 
মুখে দাড়ি এবং নিভুলি জার্মান ভাষায় কথা বলায় ভার ছন্মবেশ 
ধরা শক্ত ছিল। শক্রর হাতে পড়লে আত্মপরিচয় গোপনের জন্ত 
এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল । 
আটলান্টিকের তলা দিয়ে সাবমেরিন নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে 
যায়। একবার শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পড়তে সে রক্ষা পেয়ে 


গেল। ১৯৪৩ সালের ২৬শে এপ্রিল দক্ষিণ আফবিকা ঘুরে 
সাবমেরিন ১/২৯ এসে দীড়াল ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ভাগে 
মাদাগাঙ্কার দ্বীপের উপকূলে নিরিষ্ট বিন্দুতে? সেখানে জলের 
নীচে অপেক্ষারত ছিল একটি জাপানী সাবমেরিন, ২৮শে এপ্রিল 
সংকেত বিনিময়ের পর ছুটি সাবমেরিন ভেসে উঠল জলের উপর, 
রবার বোটের সাহায্যে নেতাজী এবং আবিদ হাসান জার্মান 
সাবমেরিন ছেড়ে উঠলেন জাপানী সাবমেরিনে। নেতাজী এবার 
বেশ পরিবর্তন করে সাজলেন জাপ নৌ-অফিসর। বিদায় নিলেন 
মুসেমবার্গ, কমাগার ইজু নেতাজীকে নিয়ে ভারত মহাসাগরের নীচে 
দিয়ে চালিয়ে ছিলেন তাঁর সাবমেরিন পূর্বমুখে । ১৯৪৩ সালের 
৬ই মে তিন মাসের বিপদ সংকুল দীর্ঘযাত্রা শেষে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র মালয় উপদ্বীপের পেনীং বন্দরে অবতরণ করলেন এবং 
সেখান থেকে বিমানে ১৬ই মে টোকিও পৌঁছলেন । 
নেতাজী কালবিলগ্ব না করে কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হলেন। 
জাপানের পররাষ্ট্র ও সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত তার 
কথাবার্তা! হল। ১*ই জুন তিনি জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল 
তোজোর সহিত সাক্ষাৎ করলেন । ১৪ই জুন উভয়ের মধ্যে পুনরায় 
সাক্ষাৎ হল। বিশদ আলোচনার পর জেনারল তোজো! 
সথভাষচন্দ্রের প্রস্তাবমত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের মুক্তিসংগ্রাম 
সংগঠনে সর্বপ্রকার সাহাফ্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন । 
১৬ই জুন জাপানের পার্লামেন্টের অধিবেশনে এক বিশেষ 
আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তোজে' 
ঘোষণা করলেন : 
ভারতবর্ষ যে এখনও ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশে 
নিম্পেষিত হচ্ছে এ বিষয় আমাদের ক্ষোভের কারণ হয়ে 
আছে। ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ 
সহানুভূতিশীল । 
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ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে আমরা সর্বপ্রকার 
সহায়তা করতে কৃতসংকল্প। আমাদের বিশ্বাস, সেদিন দূরে 
নয় যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লীভ করে যুক্ত জীবন ও 
জমৃদ্ধির আনন্দ উপভোগ করবে । 
১৯শে জুন সুভাষচন্দ্র টোকিও সহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বললেন : 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ সরকারকে বিশ্বাস করে আমরা 
প্রতারিত হয়েছিলাম। গত বিশ বছর ধরে আমর! 
স্থযোগের প্রতীক্ষা করেছি। আজ সেই সুবর্ণ স্থযোগ 
উপস্থিত। এ সুযোগ কোনমতেই আমরা হেলায় হারাতে 
রাজী নই। 
কেবলমাত্র নিজেদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের 
স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং বন্ুমূল্যে অঞ্জিত সেই 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সব সময়ই আমাদের প্রচুর 
ত্যাগ ও আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । 
এবারের এই যুদ্ধে আমাদের উপযুক্ত ভূমিকা নিতেই 
হুবে। শক্রর তরবারির জবাঁব তরবারি দিয়েই দিতে হবে । 
এতদিনকার নিরস্ত্র সংগ্রামকে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত 
করতে হবে। 
জাপানের ডোমেই সংবাদ সংস্থা সেইদিনই স্টকহলম থেকে 
সুভাষচন্দ্রের সাংবাদিক সন্মের্শনের খবর প্রকাশ করল। ২০শে জুন 
জাপানের বিখ্যাত সংবাদপত্র নিচি নিগ্পন সিমবুম লিখল-__ 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক এবং এক সময় কংগ্রেসের 
সভাপতি মিঃ স্থভাষচন্দ্র বন্থ কিছুকাল জার্মানীতে থেকে, জাপাঁন 
ও বৃহত্তর পুর্ব-এশিয়ার সাহায্যে ভারতের যুক্তিসংগ্রাম ত্বরান্বিত 
করবার উদ্দেশ্তে এখন পূর্ব এশিয়ায় এসেছেন। গত ১৪ই জুন 
টোকিও শহরে জাপানের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তীর সাক্ষাৎ হয়েছে 
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এবং জাপ সামরিক ও রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ভারতের যুক্তিসংগ্রাম 
সম্বন্ধে তার আলোচনা হয়েছে । 
বিশ্ববাসী জানল--স্থভাষ বোস বালিন থেকে টোকিও এসে 
গেছেন । 
২১শে জুন টৌকিও বেতারকেন্দ্র থেকে নেতাজী স্বদেশবাসীর 
উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। 
বার্মার মুক্তিসংগ্রামের নেতা ডাঃ বা. ম. স্ভাঁষচন্দ্রে পূর্ব- 
এশিয়া আগমনের সংবাদে আনন্দিত হয়ে তাকে অভিনন্দন 
জানালেন : 
[.:910021615 ০008805186 ০০. 00. ৮০৩ 
হাতত 00006 চ:896.. ০০ 8156 3096500676 155060 
22015500662] 103065560 035 [100191) 7901316 
17675 2100. 8856. [13670 ০007980৪100. 1১079. 7300 
[70019102100 0017852 060016 132৮ 1016 ৪7৪1690 
[0715 009০10017165, 
106 (1006 1055 ০010 :6০ 0$ 007195.. এ 
17265 016083 10675516 00. 560 ০0. 50৮: 5146 
হয 005 ৪৮৩০৮ ০£ 508606 10: 007617800708] 
50001 2100. 10705912061)06, 
টোকিওতে স্ভাষচন্দ্র শ্রীরাসবিহারী বন্থুর সহিত সাক্ষাৎ 
করলেন। জাপ-সরকারের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্ক 
নিয়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং শ্রীরাসবিহারী বসুর মতানৈক্যের 
ফলে মুক্তিবাহিনী গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ৪০ হাজার বন্দী 
ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে ১৬ হাজারের বেশি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ 
দেয় নি। ইগডয়ান ইপ্ডিপেণ্ডন্স লীগ পূর্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের 
মনে আস্থা সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সেই কারণে অর্থভাগ্ডার 
গড়াও সম্ভব হয়নি । নেতাজী সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন 
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এবং ইগ্য়ান ইগ্ডিপেঞ্জ্সে লীগের প্রধান কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে যাবার 
জন্তা প্রস্তুত হলেন। 
২১শে জুন ইংলগ্ডের 'লগ্ুন টাইমস" পত্রিকা লিখল : 
১0013937956 8098160 10 ০০. £১11 05৪ 
0৪%5509125 10. 006 ০001300195 0002 ফলাও 
6০০/615 ৪৩০০৮ ৪ 86520 069]1 000 115 202100- 
০০001008 ৪০৮:1055 290 01817 07৫৮ 05৪ 0158 1) 
20206 056]: 18010 00 0850 25 [থা 17016 
৪০০৮৮500812 ৪05 7:080-08509 176 10906 107) 
132012). 
8775 20ড21061) €0, [01০0 2058105 006 00]5 
105 0219008] 2006106726 006 2190 (১০ 2806 032 
০6006 ০৫ 002 [730191) [706671961506 20056175073 
1385 02020 ৫:00 61111) 60 [০19 
06070905200 16015 2511500০000 200১ 00 
10619 006. [170197) [170079071067706 11052100677. 
০] 1007 ০20১ 665 71] 90081: 013 01009891005 
ও10210108512176 100111215 ৪10 2008 72210. 
২রা জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এলেন । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অফ্ষিসর ও স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ তাকে বিপুলভাবে 
অভ্যর্থনা জানালেন। বিমান বন্দরের বাইরে নেতাজী আজাদ 
হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত গার্ড অব অনার পরিদর্শন কালে 
সৈশ্বাহিনীর উদ্দেস্তে বললেন : 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চাঁলাবার ক্ষেত্রে 
এতদিন আমাদের একমাত্র অভাব ছিল একটি সমস্ত 
সেনাদলের । আপনাদের স্তায় দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা সে 
অভাব পুর্ণ করেছেন। আস্থন আমরা সকলে আত্মদানের 
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ব্রত নিয়ে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য একসঙ্গে সামনে এগিয়ে 
যাই। 
হঠাৎ এক বিছ্যুৎ তরঙ্গ বহে গেল উপস্থিত সৈন্য সেনানীদের 
সারা দেহে। নতুন আশায় ভরে উঠল বুক। তাদের দীপ্ত কণ্ঠ 
থেকে ধ্বনিত হল - নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, 
আমরা প্রস্তত। 
৪ঠী জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং হলে পূর্ব-এশিয়ার 
ভারতীয় অধিবাসী সমাবেশে বিপুল উদ্দীপনার মাঝে সুভাষচন্দ্র 
শত্রীরাসবিহারী বস্থর নিকট থেকে ইগ্ডয়ান ইগ্ডিপেগ্ডেসে লীগের 
সভাপতির দাঘ্মিত্বভার গ্রহণ করলেন। সর্বভারতীয় নেতা 
স্ুভাষচন্দ্রের নাম সকলেই জানতেন, তবু শ্রীরাসবিহারী বন্থু 
জনসমক্ষে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখিয়ে বললেন, টোকিও যাবার 
আগে বলেছিলাম আপনাদের জন্য আমি একটি ভাল উপহার 
আনব। এই আমার সেই উপহার । আমি আশা করি এবং 
প্রার্থনা করি, নেতাজী বোসের পরিচালনায় ও নেতৃত্বে ভারতবর্ষ 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে । 
পূর্-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ 
এবং বিদায়ী সভাপতি শ্্রীরাসবিহারী বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রায় একঘণ্টাকাল সম্মেলনে বক্তৃতা 
দিলেন। শ্রোতৃমগুলী মন্্রমুগ্ধের ন্যায় তার প্রতিটি কথা শুনলেন। 
এক নতুন উৎসাহ ও সঞ্জীবনী ধারায় উদ্দীপিত হল সকলের অন্তর, 
বিশ্বাস জাগল ঘ্িধাগ্রস্ত মনে । 
৮ই জুলাই নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিবাদন 
গ্রহণ করলেন। ফৌজের উদ্দেশ্টে তিনি বললেন : 
সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে, আদর্শের প্রাতি 
গভীর নিষ্ঠা রেখে, এই সংকটময় দিনে আমাদের এগিয়ে 
যেতে হবে। 
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স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আমাদের অনেক দুঃখ 
কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে । ক্ষুধার জালা, তৃষ্ণা, অনিদ্রার 
কষ্ট, ছুর্গম পথে অভিযান, এমন কি মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করতে 
হতে পারে। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে 
তবে আসবে আমাদের আকাজ্কিত স্বাধীনতা । 
নেতাজী তারপর ঘোষণা করলেন-_ আমাদের লক্ষ্য হল দিল্লী, 
দিল্লীর লালকেল্লার উপরে ত্রিবর্ণ পতাকা স্থাপন, আমাদের রণধবনি 
চিলো দিল্লী ।, দিল্লীর পথ কঠিন বিপদসংকুল, কুস্থমাস্তীর্ণ নয়। 
এই পথে চলবার সময় আমাদের অনেকের হয়ত মৃত্যু হতে পারে, 
তবুও এ চলার মাঝে আছে আনন্দ, আছে গৌরব । আমি মিথ্যা 
স্থখের আশ্বাস দেব না আপনাদের, রক্ত, শ্রম ও অশ্রুর কথাই শুধু 
বলতে পারি। আপনাদের মধ্যে ধারা এই ছুঃংখ ও বিপদ বরণে 
ছিধাচিত্ত তার! ইচ্ছা করলে এখনো বাহিনী থেকে চলে যেতে পারেন। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ স্গেচ্ছাব্রতী সংস্থা, সর্ধস্বদান এবং বিনিময়ে কোন 
আশা না করে ধারা দেশ সৈবার জন্থ প্রস্তুত, তারাই এই ফৌজের 
সৈনিক। 
একজন সৈনিকও ফৌজ ছেড়ে গেলেন না, বাঁরা এতদিন ফৌজে 
যোগ দেননি তারাও ফৌজের অন্তভূক্তি হলেন । আজাদ হিন্দ ফৌজ 
নববলে বলীয়ান হয়ে উঠল, সকল দ্বিধা ও অবিশ্বাসের অবসান 
ঘটল। পু পু 
৯ই জুলাই দিঙ্গাপুরে নেতাজী এক জনসভায় ভাষণ দিলেন । 
অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল সভায়। সভা স্থলেই 
মুক্তি সংগ্রামের ভাগারে কয়েক লক্ষ ডলার সংগৃহীত হল। 
নেতাজী স্ুুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি 
সংগ্রাম নবপ্রাণ পেল। শহরে সবত্র শুধু নেতাজীর কথা। স্থানীয় 
চীনা, মালয়ী এবং ইউরেশিয়ানদের মধ্যেও নেতাজী সম্পর্কে প্রচুর 
আগ্রহ ও কৌতুহল দেখা দিল। 
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আজাদ হিন্দ ফৌজ স্থগঠিত হবার পর নেতাজী স্ৃভাষচন্্ 
ফৌজের সর্বাধিনায়ক এবং মেজর জেনারাল ভৌসলে চীফ অব স্টাফ 
মনোনীত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বার্মায় ফৌজের নতুন একটি 
হেড-কোয়াটার্স খোলার ব্যবস্থা হল। 

১৯৪৩ সালের ১লা আগস্ট বিশেষ আমন্ত্রণে নেতাজী বার্মার 
স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে রেম্ছুন গেলেন । উৎসব সভায় নেতাজী 
বক্তৃতা দান কালে বললেন : 

১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল, এই ব্রচ্মদেশের মান্দাঁলয় 
জেলে আমি বন্দী ছিলাম । খোল! বাতায়ন পথে আমি 
প্রায়ই তাকিয়ে থাকতাম বাইরের দিকে । চোখে পড়ত 
ত্রন্ষের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ভাবতাম কবে আবার এই পরাধীন 
বরহ্মদেশ স্বাধীন হবে? আজ সেই স্বাধীনতা বাস্তবে পরিণত 
হয়েছে। , 

আপনাদের এই স্বাধীনতা থেকে আমরা ছুটো শিক্ষা 
পেয়েছি । এক-__উপযুক্ত স্বযোগ এলে তৎক্ষণাৎ তাকে 
গ্রহণ কর1। ছুই-_একদিন যে ব্রিটিশ ভারতবর্কে ঘণটি 
হিসাবে ব্যবহার করে ব্রহ্মদেশ অধিকার করেছিল, আজ সেই 
্রহ্মদেশ হবে ব্রিটিশ অধিকার থেকে ভারতবর্ষকে পুনরুদ্ধার 
করার ঘণটি। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া! পর্যস্ত বৃহত্তর 
এশিয়ার স্বাধীনতা কোনদিন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। 

অনুষ্ঠান শেষে বার্মার প্রতি ভারতের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ 
নেতাজী বার্মার জাতীয় সরকারকে ছু লক্ষ টাকা উপহার দিলেন । 

সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে নেতাজী কর্মব্যস্ততার মাঝে ডুবে গেলেন। 
ইন্ডিয়ান ইগ্ডিপেখ্ডেলে লীগের কাজ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে ভাগ 
করে দেওয়া হল। বিভাগগুলি নিজ নিজ দপ্তরের কার্ধের জন্য দায়ী 
থাকল । সামরিক শৃঙ্খলার সহিত প্রস্তুতি পর্বের কাজ এগিয়ে চলল । 

পূর্ব-এশিয়ায় ভারতের মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
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নেতাজীর ভূমিকার বিষয়ে ডঃ কে. কে. ঘোষ তার [20157 
80009] এ পুস্তকে লিখেছেন : 
৬৬156 805 (56810 69০15 06] 165 15261- 
901 0005 গে 11910800 1181 00015816) 0 
0150101106, ৪5 12 ৪. গে ৮80 510806, 000 চ/10010 
৭5190 0105১ 0১৪ [. টব. 4. 05০81016 2162] 155০010- 
6002 19105013061 006 106৮৮ 15206151710. [5 
5661750 2170155520) 105 1001816 7059 81700 165 508055 
06081020086 ০0 0১9 ঞযটেড ০08 01051510159] 
90610012061 
71061158051 £2৩ 036 210 8:521056 ০0? 0006, 
2 62006 ০5 8130 1061050 1 2521156 :0 056 0150 
6702 006 81801902170 ০৫ 15 16018001081 1016, 


১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ ছভিক্ষ দেখা দিলে নেতাজা 
স্থভাষচন্দ্র বেতার মারফত ভারত সরকারকে ইত্ডিয়ান ইন্ডিপেণ্ডন্স 
লীগের পক্ষ থেকে অনশনক্লষ্ট দেশবাসীর জন্য খাদ্য সাহাষ্য পাঠাবার 
প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে বলা হয়, প্রথম কিস্তিতে কলিকাতা। বন্দরে 
এক লক্ষ টন চাল পাঠান হবে, পরে প্রয়োজন মতো৷ আরও চাঁল 
পাঠান হবে। তবে চাল খালাসের পর জাহাজগুলিকে ফিরে আসতে 
দিতে হবে, আটিক কর! চলবে না । 

ভারত সরকার নেতাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন নাঁ। কারণ 
দেশে খাগ্ভাভাব ছিল না। জাপানের আক্রমণের আশঙ্কায় বাংলাকে 
খাস্ঠশুন্য করে রাখা ছিল যুদ্ধ নীতির অন্ততম অক্গ। মনুত্্ষ্ট এই 
ছুভিক্ষে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাল । 

গম্ভীর প্রকৃতি, দৃঢতাব্যপ্তক চেহারার মানুষ স্থভাষচন্দ্রের অন্তর 
ছিল স্েহ-করুণা ভরপুর, ব্যবহার ছিল অমায়িক, আস্তরিকতার স্পর্শে 
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মোহময়। বহুবিধ কাজ ও চিন্তা নিয়ে বিব্রত থাকলেও তিনি 
সহকর্মী ও ফৌজের জওয়ানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আহার বাসস্থান এবং 
অন্ুখের চিকিৎসা সম্পর্কে সর্বদা খোঁজ খবর নিতেন । 

সকালে ঘুম থেকে উঠে নেতাজী কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করতেন, ৮ 
টায় ক্নান সেরে নিয়ে চা ডিমসিদ্ধ খেয়ে বেরিষে পড়তেন। প্রথমে 
যেতেন ইগ্ডিয়ান ইপ্ডিপেণ্ডেন্দ লীগের সদর দপ্তরে, তারপর আজাদ 
হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার্সে। বাসায় ফিরতেন বেলা ২টায়। 
ছুপুরে তার আহার ছিল ভাত, দাল, দই এবং একটা কলা । কোন 
দিন তার সঙ্গে এক টুকরো! মাছ। 

তিনি তীর সহকারী, অতিথি, কূটনৈতিক প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত 
সচিব ধারা গৃহে উপস্থিত থাকতেন সকলের সঙ্গে এক টেবিলে একত্রে 
আহার করতেন। আহারের পর তার জন্য বরাদ্দ ছিল এক কাপ 
- কফি। এ সময় নান! প্রসঙ্গে আলোচনা হত, কখনে! কখনো 
আলোচনাকালে নেতাজীর পরিহাসপ্রিয়তাও প্রকাশ পেত। তার 
বিলাসের মধ্যে ছিল ধূমপান । 

ছুপুরে তিনি ঘুমাতেন না, বিশ্রামের সময়ও ছিল সামান্য। 
বিকালে মাঝে মাঝে ব্যাডমিনটন খেলতেন । 

তার রাঁতের খাবার ছিল এ একই ধরনের । কোন কোন দিন 
তিনি ছুপুরে ফৌজের জওয়ানদের সহিত একত্রে বসে আহার 
করতেন। তখন কথাবার্তী চলত অন্তরঙ্গ পরিবেশে, সর্বাধিনায়ক 
এবং সৈনিকের ব্যবধান চিহ্ন মুছে যেত। নেতাজী হয়ে উঠতেন 
সবার একাস্ত আপনার জন। 

দিজাপুরে আসবার পর প্রথমে একটা ঘরেই নেতাজীর শোবার 
ব্যবস্থা এবং নিজস্ব অফিস ছিল। এক একদিন সন্ধ্যার পর তিনি 
স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ব্রন্মচারী কৈলাশকে গাড়ী পাঠিয়ে 
বাসায় নিয়ে আসতেন এবং দীর্ঘ সময় সাধুর সহিত আধ্যাত্মিক 
আলোচনায় নিরত হতেন। ব্রহ্মচারী কৈলাশ চলে গেলে নেতাজী 
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একাকী ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন । রাত্রি বেড়ে যেত, ধীরে ধীরে 
বাইরের জগৎ দিদ্রাস্তব্ধ হত, দক্ষিণের শীতল সমুদ্র সমীর বাতায়ন 
পথে ভেসে আসত। আত্মসমাহিত নেতাঁজীকে দেখলে মনে হত 
তিনি যেন এ জগতের কেউ নন। 
বৌদ্ধদের দেশ মালয়ে অনেকে তাকে বুদ্ধের স্তায় মনে করতেন। 
থাইল্যাণডের প্রধান মন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম বলেছিলেন, বুদ্ধের পাশে 
বসাবার মতো একটি যাত্র লোকই তিনি দেখেছেন, তিনি হলেন 
নেতাজী বস্তু 
১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট ছিল নেতাজী স্ভাষচন্দ্রে 
আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণের 
দিন। তার প্রথম নির্দেশনামায় সেদিন তিনি ঘোষণা করলেন : 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য আজ থেকে 
আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করছি। আজ 
আমার জীবনের পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন। যে কোন 
ভারতীয়ের কাছেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা হওয়ার চাইতে 
বেশি সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না। 
নিজেকে আমি আমার আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর 
7 সেবক বলে মনে করি। এই আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর 
্বার্থরক্ষার্থে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যাতে প্রত্যেকটি ভারতবাসী 
আমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারে সেই ভাঁবে আমি 
আমার কর্তব্য করে যাব। ১ 
কেবলমাত্র অকৃত্রিম দেশ গ্রীতি, ম্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতেই 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে । স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত 
আমাদের যে সংগ্রাম করতে হবে তাতে সব চাইতে বড় দায়িত্ব 
থাকবে আজাদ হিন্দ ফৌজের । 
এ কর্তব্য াষথ ভাবে পালন করতে হলে আমাদের সামনে 
থাকবে ছুটি মাত্র পথ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দরকার 


১৪৫ 
ন্তোজী-_-১* 


হলে আমরা প্রাণ দেব, নয়তো! বিজয় গৌরবের অধিকারী 
হব। 
যখন আমরা সোজা হয়ে দ্ীড়াব, তখন শক্ররা যেন মনে 
করে আমরা একটা ছূর্ণজ্ব্য চীনের প্রাচীর । আবার যখন 
মার্চ করে এগিয়ে যাব, তখন স্্রীম রোলারের মতই সমস্ত বাধ! 
চূর্ণ করে এগিয়ে যাব। 
আমাঁদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। চলো দিলী'-_এই 
রণধ্বনি তুলে আমর! যুদ্ধ যাত্রা করে দিই। যেদিন দিলীর 
বডলাট প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাক সগৌরবে উড়বে 
আর আজাদ হিন্দ ফৌজ লাল কেল্লায় বিজয় উৎসবে মেতে 
উঠবে সেই দিনই আমাদের এই অভিযান শেষ হবে । 
“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী 
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই ; 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।” 
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|| ১১ | 


সথভাষচন্দ্র অবিশ্রান্ত কর্ম ব্যস্ততায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে 
চলেছেন । বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধের অবস্থার 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ইতালী পরাজয়ের মুখে, রাশিয়ায় জার্মান 
সৈন্য বাহিনী তার পূর্বের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ বাহিনী সর্বত্র প্রতি আক্রমণ শুরু করেছে। যুদ্ধের সুযোগ 
কাজে লাগাতে গেলে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই অভিযানের 
প্রস্তুতি শেষ করতে নেতাজী তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। 
ূ্ব-এশিয়ায় আসপঘাঁতযানের অনুকূলে জনমত স্থষ্টি এবং অর্থ 
সংগ্রহের উদ্দেস্তে নেতাজী রেকুন, ব্যাংকক, সাইগন, ম্যানিলা, কুয়ালা- 
লামপুর প্রভৃতি স্থানে গেলেন। তার আবেদনে আঁশাঁতীত সাড়। 
মিলল । 

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর গিঙ্গাপুরের ক্যাথে হলে পূর্ব- 
এশিয়াবাঁসীদের প্রতিনিধিবর্গ ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে নেতাঁজী 
ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। 
অস্থায়ী সরকারের প্রধান রূপে তিনি তার শপথ বাক্যে বললেন : 

ঈশ্বরের নামে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি .. 
দেশবাসীর মুক্তির উদ্দেশ্যে, আমি সুভাষচন্দ্র বন্থ, এই পবিত্র শঁ 
শপথ করছি যে আমার জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আমি এই 
সংগ্রাম চালিয়ে যাব ৷ 
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আমি চিরকাল ভারতবর্ষের সেবা করব এবং ভারতের 
আটত্রিশ কোটি ভাইবোনের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব। 
এই হবে আমার জীবনের শ্রেঠতম কর্তব্য । 
স্বাধীনতা লাভের পরেও, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার 
প্রয়োজনে আমার শেষ রক্তবিন্ু দিতে আমি প্রস্তুত থাকব । 
তারপর, অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের মন্ত্রিগণ একে একে 
শপথ বাক্য পাঠ করলেন। তাদের শপথ ছিল-_ 
ভগবানের নামে আমি এই শপথ নিচ্ছি যে ভারতবর্ষ 
এবং আটক্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য নেতাজী স্ভাষ- 
চন্দ্রের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী থাকব এবং এই সংগ্রামে 
আমার সর্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্ত বিসর্জন দিতে প্রস্ত থাকব । 
অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হল নিয়োক্ত খ।ক্তিদের 
নিয়ে,_ 
(১) নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বন্থু: রাষ্ট্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও 
পররাষ্ট্র সচিব এবুং ফৌজের সর্বাধিনায়ক । 
(২) ক্যাপ্টেন কুমারী লক্ষ্মী স্বামীনাথন *মারী সংগঠন । 
(৩) স্ত্রী এ. এস. আয়ার প্রচার 
(৪) লে £ কর্নেল এ. সি. চ্যাটাজি  : অর্থ 
(৫) লে: কর্নেল আজিজ আহম্মদ : সেন! বাহিনীর প্রতিনিধি ৷ 
(৬) লে : কর্নেল এন. এস. ভগৎ রে 
(৭) লে: কর্নেল জে. কে. ভোসলে রর 
(৮) লে: কর্নেল গুলজার! সিং রর 
(৯) লে: কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি ্ 
€১০) লে : কর্নেল এ. ডি. লোগনাথন রি 
€১১) লে : কর্নেল এ. ডি. রাও ৪ 
(১২) লে : কর্নেল ঈশান কাদির রর 
(১৩) লে : কর্নেল শাহ নওয়াজ খান 
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(১৪) শ্রী এ. এম. সহায় : সেক্রেটারী । 
(১৫) শ্রীরাসবিহারী বন্থু : প্রধান উপদেষ্টা । 


(১৬) ম: করিম গনি : উপদেষ্টা । 
€১৭) শ্রীদেবনাথ দাস কয? 
(১৮) শ্রী ডি. এম, খান চি 
€১৯) শী এ ইয়েলাপ্পা ১4 
(১৭) শ্রীআই.ধিবি. : , 
(২১) সর্দার ঈশ্বর সিং 


(২২) শ্রী এ. এন. সরকার : আইন উপদেষ্টা । 
অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে প্রথম কুটনৈতিক স্বীকৃতি 
জানাল জাপান। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো৷ রাষ্ট্র প্রধান 
নেতাজীর উদ্দেস্টে প্রেরিত এক অভিনন্দন বার্তায় বললেন : 
ইওর এক্সেলেন্সী, ভারতবর্ষ থেকে দ্রুত ব্রিটিশ আধি- 
পত্যের বিলোপ সাধনকক্পে মাননীয় যে অস্থায়ী স্বাধীন 
ভারত সরকার -প্রস্তিষ্ঠার আশা অনেকদিন ধরে পৌষণ করে 
এসেছেন তার ব্রাস্তব রূপায়ণে আমি আস্তরিক অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করছি। নিপ্লন সরকার আপনার সরকারকে সম্ভবপর 
সকল সাহায্য দিতে দৃঢ় সংকল্প । 
কয়েকদিনের মধ্যে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ফিলিপাইন, জার্মানী, 
ইতালী, নানকিং চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং ক্রোরিয়া অস্থায়ী স্বাধীন ভারত 
সরকারকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দিল । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ম্ধাদা লাভের পর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার 
ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
সিঙ্গাপুরের পাডাং ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজের পঞ্চাশ হাজার 
দেশপ্রেমিক যোদ্ধার প্যারেডে নেতাজী যুদ্ধ ঘোষণার কথা বললেন। 
সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উচু করে সকল সৈনিক একযোগে ঘোষণার 
প্রতি সামরিক প্রথায় সমর্থন জানালেন । 


১৪৯ 


নেতাজী ফৌজের উদ্দেন্তে বললেন : 
ব্রিটিশ সরকার ভাল করেই জানে, আমি যা বলি তা 
কার্ধে পরিণত করার জন্তই বলি। কুুতরাং আমি যখন বলছি 
বুদ্ধ', তখন তা হবে সত্যই যুদ্ধ, চূড়ান্ত যুদ্ধ-_ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভ হলেই কেবল সে যুদ্ধের সমাপ্তি । 
অর্ধলক্ষ বীরের “চলো! দিল্লী' “চলো দিল্লী” ধ্বনিতে আকাশ 
বাতাস স্পন্দিত হল। 
৫ই নভেম্বর টোঁকিও সহরে জাপ-প্রধানমন্ত্রী তৌজোর সভা- 
পতিতে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সশ্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ আমন্ত্রণে 
সুভাষচন্দ্র পর্যবেক্ষক রূপে সম্মেলনে যোগ দ্রিলেন। 
সম্মেলনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন 
বার্মার প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম.। তিনি বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
ছাড়া স্বাধীন বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া পরিকল্পনা সফল হতে পাঁরে না, 
সুতরাং সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের উচিত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জনান। 
প্রধানমন্ত্রী তোজো, নানকিং চীনের প্রেসিডেন্ট ওসিই, মাঞ্চুরিয়ার 
প্রধান মন্ত্রী চু, ফি লিঞ্মকঈঈনের প্রেসিডেন্ট লরেল প্রমুখ রাষ্ট্র প্রধানগণ 
প্রস্তাব সমর্থন করলেন। 
প্রধানমন্ত্রী তোজে! জাঁপ-অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ- 
পুঞ্জ ছুটির অধিকার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তে সমর্পন 
করলেন । ূ 
নেতাঁজী দ্বীপপুপ্র ছুটির অধিকার গ্রহণ করে ইস্তাহার প্রকাশ 
করলেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামীদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে 
আন্দামান ও নিকোবরের নতুন নাম দিলেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ । 
৭ই নভেম্বর টোকিওর হিবিয়া পার্কে এক জনসভায় নেতাজী 
ভাষণ দিলেন । ্ 
জাপানের মহামান্ত সম্রাট তার প্রাসাদ সংলগ্ন ফনিঝ্স হলে এসে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সাদর সংবর্ধনা! জানালেন। 


চু 


১৫ই নভেম্বর জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন দলের নেতা! নিংস্থ তোয়ামা 
নেতাজীর সম্মানে এক ভোঁজসভার আয়োজন করলেন। সভায় 
জাপানের বনু গণ্যমান্য সামরিক অফিসার এসেছিলেন । শ্রীরাসবিহারী 
বস্থও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন । 
: চীন সরকারের আমন্ত্রণে. ১৮ই নভেম্বর নেতাজী গেলেন 
নানকিং-এ। সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের এক আলোচনা 
সভায় তিনি অংশ নিলেন এবং জনসভায় বক্তৃতা দিলেন । 

সাংহাইবাসী ভারতীয়দের আহ্বানে নেতাজী গেলেন সাংহাই 
এবং সাংহাই থেকে ম্যানিলায়, ফিলিপাইন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে? 
যেখানেই তিনি গেলেন সেখানেই: তাকে প্রচুর সংবর্ধনা জানান হল। 
জনসভাঞ্চলিতে তীর বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রভূত লোক সমাগম 
হত। নেতাজীর সফরের উদ্দেশ্য ছিল সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে পূর্ব 
এশিয়াবাসীদের সংগঠিত করা! এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রতি সমর্থন লাভ । 

২৪শে নভেম্বর তিনি এলেন সাইগনে । তিনি জনসভায় বক্তৃতা 
দিলেন এবং দেখা করলেন জাপানের সাদার্ন কমাণ্ডের অধিনায়ক 
কাউন্ট তেরাউচির সঙ্গে । 

নেতাজী ২৫শে নভেম্বর তার সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে ফিরে 
এলেন। তার প্রচার অভিযান অনেকাংশে সফল হয়েছিল । পূর্ব- 
এশিয়ায় স্বাধীনতার স্পৃহ! তীব্রতর হল এবং এক নব জাগরণ দেখা 
দিল। 

ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ সরকারের মুখপত্র “দৈনিক আজাদ হিন্দ 
প্রকাশ শুরু হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে আজাদ হিন্দ ব্যাংক এবং তাঁর 
নিজন্ব কারেন্সী ব্যবস্থা । সিঙ্গাপুর থেকে রেন্ধনের নতুন হেড 
কোয়ার্টার্সে সৈম্তবাহিনীর স্থানান্তরের কাজও এগিয়ে চলেছে । 
শক্রবিমান আক্রমণের আশঙ্কাপূর্ণ দীর্ঘ পাঁচশত মাইল পথের 
অধিকাংশই যোদ্ধাদের পায়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে। 


ফৌজের অগ্রগামী কয়েকটি ছোট দল সাবমেরিন যোগে 
নেমেছেন ভারতের উপকূল ভাগে, গোপনে ছড়িয়ে পড়েছেন নির্দিষ্ট 
অঞ্চলে । সঙ্গে তাদের ট্রান্সমিটার, আত্মরক্ষার উপযোগী ছোট অন্ত 
এবং নেতাজীর হাতে লেখা আশ্রয় দাতার নাম ঠিকান1। শক্রপক্ষের 
গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করে বেতারে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সদর দপ্তরে পাঠান ছিল তাদের কাজ। অবশ্য সকল দল নিরাঁপদে 
আশ্রয় স্থলে পৌছাতে পারেননি । ধারা শত্রহস্তে ধর! পড়লেন তাদের 
সামরিক বিচারে মুত্যদণ্ড হল । তবে এমন মৃত্যুর জন্য তার! প্রস্তুত 
হয়েই কাজে নেমেছিলেন । নির্ভয়ে তারা মৃত্যু বরণ করলেন। 
অপর দলগুলির খারা কাঁজ ঠিকমত এগিয়ে গেল । 

সুভাষচন্দ্র ১০ই ডিসেম্বর রওন1 হলেন ইন্দোনেশিয়া অভিমুখে । 
জাকার্তায় এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিলেন । 

ওলন্দাজ অধিকার যুক্ত ইন্দোনেশিয়াতেও তখন নব জাগরণ 
দেখা দিয়েছিল । নেতাজী তার ভাষণে বললেন, স্বাধীনতা দান 
হিসাবে পাওয়া যায় না, রক্তের বিনিময়েই শুধু স্বাধীনতা লাভ 
সম্ভবপর । যে স্বাধীনতা দান হিসাবে পাঁওয়া যায় তা চিরস্থায়ী 
হয় না। 

ভারতবর্ষ সম্বপদ্ধে তিনি বললেন, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন ব্যর্থ হওয়াতেই, ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য তিনি 
দেশের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম গঠনের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে 
চলে এসেছেন। ভারতের মুক্তি বাহিনী এখন ভারতের পূর্বসীমান্তে 
দাড়িয়ে। 

২৯শে ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামান পরিদর্শনে গেলেন। তার 
সঙ্গে ছিলেন এ. এম. সহায় এবং আবিদ হাসান । পোর্ট ব্রেয়ারে 
জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হল! নেতাজী আন্দামানের 
সেলুলার জেলে গিয়ে নির্বাসিত বন্দীদের স্মৃতির উদ্দেশ্ট্ শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলেন। 


৫২ 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসক নিযুক্ত হলেন লে : 
কর্নল লোগনাথন, সহ-প্রশাসক মেজর আলি । নেতাজী ফিরে 
এলেন দিঙ্গাপুরে ৷ 

আসন্ন সমরাভিযান সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও জাপ- 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারের পক্ষে নেতাজী এবং জাপানের পক্ষে জেনারেল কাওয়াবে 
চুক্তিতে সই করলেন। চুক্তির শর্তগুলি ছিল-_ 

(১) জাগি ছিন বাছও হা নাছ জি রণ 
কৌশল অবলম্বন করবে। 

(২) আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের নিজন্ব সামরিক আইন কানুন 
মেনে চলবে । জাপ সামরিক কানুন ও পুলিশী নিয়ন্ত্রণ আজাদ হিন্দ 
ফৌজের উপর থাকবে না। 

(৩) মুক্তাঞ্চল আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্বাধীনে যাবে। 

(৪) রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য বিশেষ সেকটর নির্দিষ্ট 
থাকবে, সেখানে তারা নিজেদের ব্যবস্থামত লড়াই করবে। 

(৫) ভারতের মুক্তাঞ্চলে কেবল ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা তোল 
হবে। 

(৬) কলিকাতায় সামরিক লক্ষ্য বস্তু ছাড়া অন্যত্র বোম। নিক্ষেপ 
করা হবে না। 

(৭) ষে কোন জাপানী অথবা ভারতীয় সৈনিককে ুষ্ঠন অথবা 
নারীর শ্লীলতাহানি করতে দেখলে তৎক্ষণাৎ গুলী করা হবে। 


জাপ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্ুৃগিয়াম! সাদার্ন কমাণ্ডের 
জি ও. সি. কাউন্ট তেরাউচিকে নির্দেশ দিলেন : 
এগ [505০601 [০. 1576 
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পূর্বএশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সহিত 
সংযোগ রক্ষাকারী জাঁপ সামরিক সংস্থা হিকারি কিকানের উপর 
রইল আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব । 
হিকারি কিকানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার জেনারল ইসোদ! সাদা্ন 
কমাণ্ডের জি. ও. দি কাউন্ট তেরাউচির পরামর্শ ক্রমে কাজ 
পরিচালন করতেন। 

জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল সুগিয়ামার নির্দেশ থেকে প্রতীয়মান 
যে জাপান ভারত অভিযানে আদৌ ইচ্ছক ছিল না, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের লক্ষ্যের সঙ্গেও জাপান নিজেকে যুক্ত করেনি । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযানে জাপ-বাহিনীর অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্ঠ 
ছিল বার্মার প্রতিরক্ষা ভিত্তিক এবং সম্ভব হলে “ইম্ফষল এরিয়া” 
অধিকার। 

জাপান জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, মাঞ্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চীনকে অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সাহায্য করছিল । এই 
সাহায্য চীনের রাজধানী চুংকি-এ যেত রেছ্ছুন বন্দর থেকে বার্মা 
রোড হয়ে। বার্মার পতনের পর বার্সা রোড সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং 
সাহায্য যেতে থাকে কলিকাতা বন্দর থেকে ইন্ষল-সাদিয়! সড়ক 
পথে। ইন্ষল এরিয়া দখল করতে পারলে জাপানের পক্ষে জাতীয়তা- 
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বাদী চীনের সরবরাহ পথ অবরোধ করা সম্ভব হত, যার ফলে চুংকিং- 
এর চিয়াং চীন সরকার যুদ্ধ চালাতে অসুবিধায় পড়ত। তাছাড়া 
আসাম-মণিপুর অঞ্চলের ডিগবয় তৈল খনিও সামরিক প্রয়োজনের 
দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই কারণেই আসন্ন সংগ্রামে সম্ভবত 
জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ স্বযোগমত “ইম্ফল এরিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকার'-_জাপানের লক্ষ্য নির্দেশ করেছিলেন । 
নতুবা অভিযান বার্ম। সীমাস্তবর্তা আকিয়াব অতিক্রম করে চট্টগ্রাম 
কুমিল্লা অভিমুখে পরিচালিত হত। সেক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
রসদ সরবরাহ-পথের দূরত্ব অনেক হাস পেত এবং অভিযানের 
শুরুতেই মুক্তি সংগ্রামের অন্ুকুলে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন পূর্ববঙ্গে 
গণ অত্যর্থানও ঘটতে পাঁরত। 

এই সময় জার্মানী পরাজয়ের সম্মুখীন, ইতালী পরাভূত, 
ইউরোপে ইঙ্গ-মাঞ্কিন পুনরাধিকার-লড়াই শুরু হয়ে গেছে। জাপানের 
পক্ষে তখন নতুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া! ছিল একরূপ অসম্ভব । 

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং জাপাঁনের মনোভাব সম্পর্কে 
নেতাজী নিঃসন্দেহে অবহিত ছিলেন। অগ্র পশ্চাৎ ভেবে, হিসাঁব 
করে চললে, সময়টি আসন্ন অভিযানের পক্ষে উপযোগী বিবেচিত হত 
কিনা সন্দেহ। কিন্ত আত্মবিশ্বাসে চিরনির্ভর, স্থিরসংকল্প নেতাজী 
অবিচন্িত চিত্তে অভীন্গিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। বস্তুতঃ 
পৃথিবীর যুগাস্তরকারী প্রায় সকল বড় ঘটনার পিছনেই এমন 
ছুঃসাহসিকতা৷ পরিলক্ষিত হয়। 

আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিল তিন ডিভিশন সৈন্য, ছুটি কমাণ গ্রংপ, 
একটি মেডিকেল ইউনিট, ঝাঁসীর রাণী সেবিকা বাহিনী এবং আজাদ 
হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক দল। মূল সৈন্য বাহিনী বাদে অপর সব কটি 
ইউনিটও ছিল উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত এবং অস্ত্র সঙ্জিত্ত। 
সর্ব সাকুল্যে ফৌজের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন ডিভিশন যোদ্ধার অধিনায়ক ছিলেন 


মেজর জেনারেল এম. জেভ. কিয়ানি, কর্নেল আজিজ আহম্মদ (পরে 
শাহ নওয়াজ খান ) এবং লে ঃ কর্নেল এন. ভগৎ। 

অভিযানে সহযোগী জাপানেরও ছিল তিন ডিভিশন সৈন্য । 
অধিনায়ক ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মুতাগ।চি । 

৯৪৪ সালের ৪ঠ! ফেব্রুয়ারী রেছ্ুন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌঁজ 
মার্চ শুরু করল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী 
তার “অর্ডার অব দি ডে' ঘোষণায় সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্তে বললেন : 
| 00515) 01 21 0050150810০ -০5090. 0৪ 

21৮০ 85000 0১096 1038153, 25000 63056 
10111551395 006 00001550120, 056 5০1] 1010 
জা110) 69027811605 1990 60 চ110 আ৪ 59]] 
1207 12600, 

লও 10012 0. ০21115) [0001975 2060:90119 
[92110 5:০911108, 81090 15 08111716 ০ ৮1900. 

026 স09 জাত 1785 00 61009 60 1035. 17819 
আট স০০ 20035, 1107676 10. 01010 06 5০8১ 25 0১৫ 
1090. 0086 ০০: 01073665 13855 0116 ৪. 5৪] 
10901) 21006 06 192. 

৬/০ 91281] ০৪7৮০ ০৮] ৪১ (50885 0৫ 
91800551212] 01 300. আ1]]5 ৩. 91381] 016 ৪ 
21976575 06800, 

400 2 09185691660 ৬৩981] 1055 096 
2020. 0026 আঃ]] 0128 ০৬ থা €01911, 1156 
080 £০ 10611)? 15 016 1০30 00 ৪2৭00, 

10919 17021151, 

[ওই দূরে-_নদীর ওপারে, অরণা-পর্বত শেষে, আমাদের 
চিরবা্ছিত দেশ, আমাদের জন্মভূমি, সেখানে আমরা ফিরে যাব । 
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শোন, ভারতবর্ষ আমাঁদের ডাকছে, ভারতের রাজধানী 
আমাদের ডাকছে, আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে। 

ওঠো, সময় নেই। অস্ত্র হাতে নাও। আমাদের 
অগ্রদূতেরা ষে পথ তৈরি করে গেছেন, আমরাও সেই পথে 
এগিয়ে যাব। 

আমরা শত্রু সৈহ্যের বাহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাব, 
অথবা ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ 
করব। 

এবং মৃত্যুর পুর্বে সেই পথকে আমরা চুম্বন করব যে 
পথে আমাদের সেনা বাহিনী দিল্লী যাবে। দিল্লীর পথ 
স্বাধীনতার পথ । 

চলো! দিল্লী। ] 


আজাদ হিন্দ ফোঁজ একটার পর একটা খড যুদ্ধে জয়লাভ করে 
এগিয়ে চলল । দেড় মাসের মধ্যে আরাকান, তাউংবাজার 
মিয়ামিয়াং কালাদিন, ফোর্ট হোয়াইট, লেনাকট এবং কেনেডি পিক 
দখল করে মুক্তি বাহিনী পৌঁছে গেল ভারত ভূখণ্ডে। যোদ্ধারা 
তখন আনন্দে আত্মহারা । 

পরবর্তী লক্ষ্য হল নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিম1। ব্রিটিশ 
বাহিনী বাধা দিতে প্রস্তুত হল প্রচণ্ড শক্তিতে । ব্রিটিশ সৈন্যদলকে 
সাজানো হল নতুনভাবে, বাহিনীর পুরোভাগে ভারতীয় সৈনিকের 
পরিবর্তে রাখা হল খাস ইংরাজ, আমেরিকান ও কৃষ্ণকায় পশ্চিম 
আফ্রিকান রেজিমেন্টগুলি। যুদ্ধ নিপুণ অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত 
রয়েল ইয়র্কশায়ার, ডারহাম লাইট ইনফ্যানটি, রয়েল স্কটস্‌, সি 
ফোর্থ হাই ল্যাগ্ডারস্‌ সাম্রাজ্য রক্ষায় শক্ত হয়ে দাড়াল। ব্রিটিশ 
বাহিনীর সঙ্গে রইল কিছু চিয়াং কাইশেকের চীনা সৈন্যও। 

ব্রিটিশ অধিনায়ক সৈম্তদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন-__“পিছু হটলে 
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চলবে ন1; মনে রেখ, এ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার শেষ লড়াই। 
যত অস্ত্র চাও দেব, যত যানবাহন চাও দেব । বিমান বহর তোমাদের 
মাথার উপর ছত্রাকারে থাকবে । খাগ্ভ, মগ্ত, স্ফৃতির খোধাঁক সব 
আছে। হতাহতের পরিবারের জন্য আছে মোটা পেনসন, চাকুরী 
এবং চাষের জমি । হটাঁও জাপদন্্যুদের 1” 

কিন্তু কোথায় জাপদস্থ্য ? বিপক্ষ দলের পুরোভাগে সবই যে 
ভারতীয় জওয়ান, গায়ে তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাক, 
হাতে ভারতীয় রাইফেল । লাউড স্পীকারে তারা বলছে, “ভাই 
ভাইয়ের সঙ্গে কেন লড়তে এসেছ, ছুশমন ইংরাজের পক্ষ ছেড়ে 
আমাদের সহিত মুক্তি ফৌজে যোগ দাও । 

যুদ্ধ হল, প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সম্মুখ সমর । কোহিম! হাতছাড়া হল 
ত্রিটিশের। ব্রিটিশ বাহিনী সরে গেল মণিপুরের রাজধানী ইন্ফলে ' 
কোহিমার রণক্ষেত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্ষের স্মর্ণীয় প্রতীক 
হয়ে রইল ভারতের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে | 

দু'বছর ধরে ইম্ফলে ব্রিটিশ প্রচুর সৈন্য, অস্ত্র, কামান, বিমান এবং 
গোলাগুলী মজুদ করে ছূর্ভেছ্চ রণব্যৃহ গড়ে তুলেছিল । ব্রিটিশের 
সৈন্য সংখ্যা ছিল ছু'লক্ষের উপর । ইন্ফষল রক্ষার্থে ব্রিটিশ সর্বশক্তি 
নিয়োগ করল। 

ভারতবাসীর সামনে তখন প্রসারিত মিথ্যার ঘন এক প্রচার 
যবনিক1। যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবাদ প্রায় কেউই জানত 
না। জানত জাপানীরা আসছে, আর তাদের সঙ্গে আছেন সুভাষ 
বন্থু। সে সময় ঘরে ঘরে রেডিও ছিল না । কম শক্তি সম্পন্ন আজাদ 
হিন্দ সরকারের বেতার-কেন্দ্র যে সংবাদ পরিবেশন করত, তা ভাল 
ভাবে শোনা যেত না। যেটুকু সংবাদ প্রকাশ পেত, সরকার বলতেন, 
জাপানী প্রোপাগাণ্ডা। ইংরাঁজের বিপক্ষ রাষ্ট্রের বেতার-সংবাদ 
শোনা নিষিদ্ধ ছিল। তা! ছিল গুরুতর অপরাধ। সরকারের 
গোয়েন্দা বিভাগ ত তৎপর ছিলই, তাছাড়া ছিল অতি উৎসাহী ব্রিটিশ 
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সহযোগী রাজনৈতিক দলের ক্যাডার । যুদ্ধের আলোচনা কিংবা 
সরকার বিরোধী কোন মন্তব্য করলেই তার খবর তারা সঙ্গে সঙ্গে 
পৌছে দিত ইংরাজের গুপ্রচর-দপ্তরে। 

সরকারী ভবন, রেল স্টেশন, পোস্টাক্কিস, স্কুল ও কলেজ ঘরের 
দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাক্ষসাকার বীভৎস জাপানী মৃত্ি, 
সর্বত্র পোস্টার পড়েছিল-_গুজবে কানদিও না, সাবধান, দেওয়ালেরও 
কান আছে ইত্যাদি । 

ব্রিটিশের যুদ্ধোগ্ধম অবাধে দেশব্যাগী চলেছিল। মহাত্মার 'কুইট 
ইতিয়া' হুঙ্কার বিশ্বৃত প্রায়, তখন “মরে গিয়ে ঝিল্লিশ্বনে কাদায় রে 
নিশার গগন' অবস্থা। আগস্ট বিজ্রোহ স্থান নিয়েছে ইতিহাসের 
পাতায়। কয়েক হাজার বিদ্রোহীকে জেলে আটক রাখা ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষে খুব কঠিন কিছু ছিল না ] 

অস্ত্র কারখানাগুলি দিবারাত্র কাজ করছিল, অফিসে চালু ছিল 
ওভারটাইম, শ্রমিক-করণিক পকেট ভণ্তি টাকা নিয়ে আনন্দে ঘরে 
ফিরছিল। শিল্প মালিক-ব্যবসায়ীরা ছুহাতে মুনাফা লুঠছিল, ঠিকা- 
দার-দালালরা টো! টো করে ঘুরে গ্রাম সাবাড় করে চাল, গম, হাস, 
মুগি, গরু, ভেড়া কিনে এনে পৌঁছে দিচ্ছিল সমর বিভাগের হাতে। 
দরিত্র দেশে টাকা ছড়ালে কি না মিলে। আর টাকা? রিজার্ভ 
ব্যাংক নোট ছাপিয়ে দিলেই হল । 

চাচিল সাহেব কংগ্রেসের আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন-_”[56 005 0985 6210) ০8195৪81) 513811 70995 01 
কথাটা শুনতে থুব খারাপ লেগেছিল । কি ভীষণ অবমাননাকর ! 
কিন্তু ভারতবর্ষের সত্যিকার অবস্থাটা ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ভালই 
জানা ছিল। মিঃ চার্চিল মিথ্যা বলেন নি। ব্রিটিশ ক্যারাভান 
নিবিদ্বে চলতে লাগল । 

১৯৪২-৪৩ সালে কলিকাতায় ছ চারটা বোম! পড়েছিল, 
শহরবাসী অনেকে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কলিকাতা ছেড়ে। 
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তারপর ছু-দেড়বছর কেটে গেল, বোম! আর পড়েনি, ভয়ার্তরা ফিরে 
এসেছিল যে যার ঘরে । 

বাংলায় ছুভিক্ষ হয়েছিল, পঞ্চাশলাখ মানুষ মরেছিল। শহর 
কলিকাতার রাজপথে সারি সারি কত মৃতদেহ পড়ে ছিল। বৃতুক্ষুর 
কাতর প্রার্থনা “বাবু, ছটো। খেতে দাও, একট। রুটি দাঁও"এর করুণ 
স্থর পথ চলতে যখন তখন কানে বাঁজত। তারপর তা বাতাসে মিশে 
. গেল, শেষে মুছে গেল মানুষের মন থেকেও । 

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ছিলেন দেশে 
অগণিত। তারা যে ধার পেশ! নিয়ে ব্যস্ত । তাদের অনেকে 
আবার আধজাগরণের ন্বপ্নঘোরে ফ্যাসী বিরোধী কোরাস গানে গল। 
মিলিয়ে দিলেন। 

কলিকাতা শহর ভরে গিয়েছিল মান্ুষে। ইংরাজের যুদ্ধের কাজ 
করতে এসেছিল নানা প্রদেশের নানা ভাবা-ভাষী সরকারী- 
বেসরকারী চাকুরিয়া দল, শ্রমিক, ব্যবসাদার, খিদমদগার । 

পূর্ব ভারতের যে ঘণটিতেই ব্রিটিশ সৈনিকরা কর্মরত থাক ন! 
কেন, কলিকাতায় আসত তারা ভাগে ভাগে কয়েকদিনের জন্য 
প্রমোদ জীবন যাপনে । তাদের জগ্ত খোল ছিল সিনেমা-থিয়েটার, 
টিনে জাটা বিলাতী খাবার, নানা জাতের সুরা ও নারী। আর 
এসব জোগাড় করে তাদের হাতে তুলে দিত ভারতেরই মানুষ । 
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কোহিমায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা তোলা হয়েছিল ১৯৪৪ 
সালের ১৯শে মার্চ। তারপর অধিকৃত হল ময়রাং, বিষেণপুর, 
উরুল, ভিডিডম এবং তামু। ইন্ফল চারিদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হল, 
অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনীর জন্ত খোলা রইল শুধু আকাশ পথ। : 
বিমান শক্তিতে ব্রিটিশ পক্ষ তখন অনেক উন্নত, ১৯৪২ সালের অবস্থা 
আর নেই। ব্রিটিশ ও মাঞ্ষিন বিমান শুধু যে ইন্ফলে সরবরাহ 
অব্যাহত রাখতে সমর্থ হল তাই নয়, আজাদ হিন্ব ফৌজের অবস্থান 
ও সরবরাহ পথের উপর অবিরত বোম! বর্ষণ করতে লাগল । 
ইন্ফল থেকে দূর পাল্লার কামান বিপক্ষ সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য করে 
দিবা রাত্র গোল! ছুড়ে চলল । 

অন্যদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ্জের বীর জওয়ানরা পরিখা খনন 
করে, বাংকার গড়ে, ঝোপ জঙ্গলে আত্মগোপন করে, রণাঙ্গনের উপর 
সতর্ক দৃষ্টি রেখে, অবরোধ রক্ষা করে চলেছেন। ইম্ষলের পতন 
অনিবার্ধ হয়ে উঠল। 

হঠাৎ জাপান তাদের সাহায্যকারী বিমানগুলি সরিয়ে নিয়ে গেল । 
বোমারু বিমান ছাড়া আধুনিক যুদ্ধ চলে না। বিমানের জন্য নেতাজী 
জাপ কতৃপিক্ষের কাছে বার বার জরুরী অনুরোধ জানালেন কিন্ত 
প্রতিশ্রুত বিমান এল না। সংকটের মুখে পড়েও মুক্তিযোদ্ধার! 
নিরুৎসাহ হলেন না, প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে তীরা স্ব স্থ 
অবস্থান রক্ষা করে রইলেন! 
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ব্রিটিশ বিমান থেকে রাশি রাশি প্রচার পত্র নীচে ছড়িয়ে 
দেওয়া হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের উদ্দেস্তে প্রচার 
পত্রে বলা হল : 

«তোমরা তোমাদের বাহিনীতে ফিরে এস, তোমাদের গ্রহণ করা 
হবে। এখানে আছে উৎকৃষ্ট খাগ্ধ, পানীয়, পরিধেয় ও ভবিষ্যৎ 
নিরাপত্বা। ওখানে থেকে কি করবে? খাগ্ নেই, সরঞ্জাম নেই, 
পানীয় নেই। ঘাস খেয়ে কি যুদ্ধ করা যায়? 

তোমর1 ফিরে এলে, কিছুদিনের বিশ্রীমের জন্য, বিমানে করে 
তোমাদের দেশে পাঠান হবে, তোমরা পরিবারের সহিত তখন 
মিলিত হতে পারবে । চলে এস 1” 

আবেদনে কাজ হল না। 

ইন্ফলের পতন যখন সুনিশ্চিত, তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামল, সাত 
দিন ধরে চলল বর্ধণ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বার্মার সরবরাহ পথ 
জল কাদায় ভরে গেল, রসদের ট্রাকগুলো অচল হয়ে পথে দাড়িয়ে 
রইল। পরিখা জলে ভন্তি হল, অনেক গোলাগুলি জলে ভিজে নষ্ট 
হল । সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ বিমান বহর জোর আক্রমণ চালাল । 

মৌডক ছেড়ে জাপ সৈম্তবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল। জাপ 
অধিনায়ক আজ্বাদ হিন্দ ফৌজকেও পশ্চাদপসরণ করবার পরামর্শ 
দিলেন। পরামর্শ গ্রহণ করে অনন্যোপায় নেতাজী ফৌজের প্রতি 
পশ্চাদপলরণের আদেশ দিলেন। 

দীর্ঘ একমাস কাল পরে ইন্ষলের অবরোধ মুক্ত হন । গভীর 
ছুঃখ ও অনিচ্ছাভরে ১৯৪৪ সালের ২৪শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈনিককৃন্দ মণিপুরের পার্তত্য বনভূমির পথে বার্মা অভিমুখে 
রিট্রিট মার্চ শুরু করলেন। 

প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলেও, আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল 
ভেলে পড়ল না, দলত্যাগ ঘটল না, শৃঙ্খলার সঙ্গে যোদ্বগণ ফিরে 
এলেন বার্মার সামরিক খণাটিতে | 
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রণক্লাস্ত সৈনিকদের জঙ্ত উত্তর বার্মায় অনেকগুলি চিকিৎসা ও 
বিশ্রাম শিবির খোলা! হয়েছিল । আজাদ হিন্দ ফৌজ ও বার্ম! 
সরকারের চিকিৎসক, ঝাঁপী রাণী সেবিকা বাহিনী এবং আজাদ 
হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক দল আহত ও অনুস্থ সৈনিকদের সেবার ভার 
নিলেন। নেতাজী সৈনিকদের চিকিৎসা ও শুত্রষা ব্যবস্থার 
তত্বাবধান করতে রেঙ্গুন থেকে উত্তর বার্মায় এলেন । 

বিপ্লবীর জীবনে পরাজয় নেই। বিপ্লবী চির আশাবাদী । 
সুভাষচন্দ্র নবোগ্ঘমে আবার কাজ শুরু করে দিলেন, নতুন করে 
সমর-পরিষদ গড়লেন, এবং পুন্রায় তিন ডিভিশন সৈন্য অস্ত্রসঙ্জিত 
হল। 

১৯৪৪ সালের ১ল। নভেম্বর জাপকর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার 
উদ্দেস্টে নেতাজী টোকিও গেলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তখন 
জেনারেল কইসো। সুভাষচন্দ্রের সম্মানে অনুচিত ভোঁজসভায় 
জেনারেল কইসে! বললেন যে, অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের 
সহিত জাপানের সম্পর্ক পূর্ধের স্টায়ই বন্ধতপূর্ণ থাকবে এবং জাপ- 
সরকার তার সাধ্যান্ুষায়ী ভারতের মুক্ষিসংগ্রামে সাহায্য করে 
যাবে । নেতাজীর প্রতি গ্রীতি ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ প্রান্তীন 
জীাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারল তোজো নেতাজীকে একখানি সুদৃশ্য 
তরবারি উপহার দিলেন । 

টোকিও অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ নায়ক ্ীরাসবিহারী 
বস্থুর সহিত সাক্ষাৎ করলেন, তারপর প্রসিদ্ধ জাপানী কবি নোগুচি 
এবং জাপ-সত্রাটের সঙ্ে। ১১ই ডিসেম্বর তিনি সিঙ্গাপুরে ফিরে 
এলেন । | 

১৭ই ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র তার 
ভাষণে বললেন : “শক্রর সহিত আপোস নেই, যুদ্ধ চলবেই । 
হয় স্বাধীনতা লাভ, নয় মৃত্যুবরণ, এর মাঝে দ্বিতীয় পথ্থ নেই ।” | 

নতুন করে গণসংযোগ, অর্থ সংগ্রহ ও যুদ্ধ-প্রস্ততির কাজ এ্রগিয়ে 
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চলল। নেতাজী রেন্ুন, কুয়ালালামপুর এবং সুমাত্রায় গেলেন। পূর্ব 
এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ তার আবেদনে সাড়া দিয়ে অকাতরে অর্থ 
দান করতে এগিয়ে এলেন। ছুচার জন ধনী ব্যক্তি তাদের সর্বস্ব 
দান করে দারিদ্র্য বরণ করলেন। রেন্গুনের ব্যবসায়ী জনাব হবিবুর 
রহমান নগদে ও অলঙ্কারে দিলেন এক কোটির অধিক টাকা। 
নেতাজী রহমান সাহেবকে “সেবক-ই-হিন্দ' পদকে ভূষিত করলেন। 
জনৈক গুজরাটী মহিল! শ্রীমতী বেতাই দান করলেন ত্রিশলক্ষ 
টাকা। ধনী শেঠগণও মুক্ত হস্তে আজাদ হিন্দ ভাগ্ডারে অর্থ 
দিলেন। 

কুয়ালালামপুরে অর্থ সংগ্রহ হল নব্বই লক্ষ এবং স্ুুমাত্রায় দশ 
লক্ষ ডলার।. 

নেতাজীর প্রতি জনসাধারণের ছিল অগাধ বিশ্বাস, তারা যুদ্ধ 
পরিস্থিতির দিকে তাকাল না, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয়ের 
কথাও ভাবল না। 

নেতাজীর চেষ্টায় ইম্ষল বিজয়ে ব্যর্থতা জনিত নৈরাস্ট পূর্ব- 
এশিয়ার জনমন থেকে দূর হয়ে গেল । সকলেরই মনে আশ জাগল, 
অচিরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের দ্বিতীয় অভিযান শুরু করবে । 

১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী টোকিও হাসপাতালে শ্রীরাস- 
বিহারী বস্থু দীর্ঘ রোগ ভোগের পর দেহত্যাগ করলেন। অস্থায়ী 
আজাদ হিন্দ সরকার প্রয়াত নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলেন। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হল । 

২৩শে জান্ুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে রেস্কুনবাসীর1 তাঁকে 
সোন! দিয়ে ওজন করে সেই সোনা আজাদ হিন্দ তহবিলে দান 
: করলেন। এই সোনার তাৎকালীন মূল্য ছিল ছুই কোটি টাকা। 

নেতাঁজী-তার সমর পরিষদের সদস্যদের সহিত পরবর্তাঁ কর্মপন্থা 
নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন । জাপানের সাহায্যের উপর নির্ভর 
না করে সেনাবাহিনীর জন্য নতুন অক্ত্রশস্্র ও যান বাহন কেনার 
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ব্যবস্থা হল। নিজেদের খাস্ভ ভাণ্ডার গড়া হল। পরবর্তী 
সংগ্রামের কৌশলও নতুন ভাবে স্থির হল । 
পরিকল্পিত দ্বিতীয় মুক্তি-অভিযান কিন্তু সম্ভব হল না। ব্রিটিশের 
সাত্রাজ্য পুনরাধিকারের সংগ্রাম শুরু হওয়ায়, আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
বার্মার প্রতিরক্ষা রণে নামতে হল। জাপ বাহিনী ও স্বাধীন বার্মার 
সৈন্য দলের সহিত একত্রে লড়াই চালিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৫ 
সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যস্ত ইঙ্গ-মাঞ্চিন দখলদার বাহিনীর 
অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখল । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না । খাস জাপানের 
উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ আরম্ত হলে, বার্মার প্রতিরক্ষা যুদ্ধে 
জাপানের যে কয়টি বিমান নিযুক্ত ছিল তাদের তুলে নেওয়া হল 
জাপানের আত্মরক্ষার যুদ্ধের প্রয়োজনে । 
আরাকান, আকিয়াব ইংরাজের দখলে গেল, ক্রমে উত্তর বার্মার 
প্রতিরোধ বৃহ ভেঙ্গে পড়ল; মিকটিলা, পোপা। হিল, নিওজ, 
মান্দালয় একে একে শক্রর অধিকারে চলে গেল । আজাদ হিন্দ ফৌজ 
সরে এল রেক্ুনের দিকে । অবস্থার অবনতি দেখে বার্মীর জাতীয় 
বাহিনী প্রতিরক্ষা সংগ্রামে ইতি দিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলাল। 
১৯৪৫ এর ২৩শে এপ্রিল জাপ সৈন্যবাহিনী রেস্কুন পরিত্যাগ 
করল। ২৪শে এপ্রিল রাত্রিতে নেতাজী মন্ত্রিপরিষদের সদস্ত ও 
ফৌজের প্রধানদের সহিত বোমা বিধ্বস্ত রেঙ্গুন ত্যাগ করে, 
ব্যাংককের পথে সিঙ্গাপুর অভিমুখে রওনা হলেন । ও 
রেঙ্গুন ত্যাগের প্রাক্কালে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসর 
এবং জওয়ানদের উদ্দেশ্তে তার বিদাঁয় ভাষণে বললেন : 
আমি বার্মা ছেড়ে চলে যাচ্ছি-_১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী 
থেকে যে বার্মায় আপনারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং 
এখনো করছেন? ইম্ফষল ও বার্মার যুদ্ধে আমরা সাফল্য 
লাভ করতে পারিনি কিন্তু আমাদের যুদ্ধের শেষ হয় নি। 
আমি আজন্ম আশাবাদী, কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় 
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স্বীকার করি না। ইন্ফষল উপত্যকা, আরাকানের অরণ্য- 
পবত, তৈলাঞ্চল এবং ব্রন্মদেশে শক্রর বিরুদ্ধে আপনাদের 
নিভর্ণক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ভারতের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে 
অমর হয়ে থাকবে । 

সাথীবৃন্দ, এই সংকটকালে আমি আপনাদের শুধু একটি 
আদেশই দিতে পারি__যদি পরাজয় মেনে নিতেই হয় তবে 
সে পরাজয় আপনারা যেন বীরের ন্যায় মেনে নেন। আত্ম- 
সম্মান ও শৃঙ্খলার আদর্শ অয্নান রেখে যেন তা করেন। 
স্বাধীন ভারতের তবিষ্ৎ বংশধরর! যাতে গৌরবের সহিত 
আপনাদ্দের নাম স্মরণ করে এবং সগর্বে বিশ্ববাসীকে বলতে 
পারে ষে তাদের পিতা-পিতামহরা মণিপুর, আসাম এবং 
ব্রহ্ষদেশে মুক্তি যুদ্ধে আত্মদান করে স্বাধীনতার পথ স্থগম 
করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ যে অবশ্থস্তাবী 
সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনাদের যোগ্য 
হস্তে আমি আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা, জাতীয় সন্মান এবং 
ভারতীয় যোদ্ধাদের বীর্বপূর্ণ এতিহ্া সমর্পণ করে যাচ্ছি। 
আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মুক্তি যুদ্ধের অগ্রগামী 
ফৌজ, জাপনারা দেশের সম্মান রক্ষার জন্ত সব কিছু, এমন 
কি প্রাণ পর্যস্ত উৎসর্গ করে এমন এক উজ্জল দৃ্টসত স্থাপন 
করবেন যা সবাইকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করে । 

আপন ইচ্ছায় চলতে পারলে আমি এই ছুঃখের দিনে 
আপনাদের মাঝে থেকে সাময়িক পরাজয়ের বেদনা সমান 
ভাবে ভাগ করে নিতে পারতাম ।' কিন্তু মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে 
যাবার উদ্দেস্ে মন্ত্রীমগ্তলী ও সামরিক বিভাগের প্রধানদের 
উপদেশমত আমাকে বার্মা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। পূর্ব 
এশিয়াবাসী ভারতীয় এবং স্বদেশবাসীদের আমি জানি, তারা 
সকল অবস্থাতেই যে সংগ্রাম চালিয়ে.াবে, সে বিষয়ে, আমি - 


্ 
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নিশ্চিত এবং আপনাদের ছুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগ কখনে। 
বিফলে যাবে না। 
আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, আটত্রিশ কোটি 
স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষ' ও মুক্তির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম 
করবার ফে সংকল্প আমি ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর গ্রহণ 
করেছি ভাতে আমি অবিচল থাকব । পরিশেষে, আপনাদের 
কাছে আমার অনুরোধ, আপনারাও আমার মতো আশ রাখুন 
এবং বিশ্বাস ' করুন, গভীর অন্ধকার রাত্রির শেষেই উষার 
' আলোর উদয় ঘটে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং অচিরেই 
হবে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন ৷ ইনকিলাব জিন্দাবাদ ! 
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ, ! 
২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ স্বা £ সুভাষচন্দ্র বনু 
সর্বাধিনায়ক আজাদ হিন্দ ফৌজ । 


ফৌজের প্রতিটি যোদ্ধা! নীরবে শুনলেন বিদায় বাণী। প্রিয় 
নেতার প্রতি তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অশ্রু দিয়ে। চারিদিকে 
তখন ব্যস্ততা, দূর থেকে শক্রর কামান দাগার শব্দ ভেসে আসছে। 
নেতাজী যাদের সামনে পেলেন তাদের সঙ্গেই ছু-একটা কথা 
বললেন, তাদের হাতে হাত রেখে শ্রীতির স্পর্শ দিয়ে নিজেকে 
জানাতে চাইলেন । ইও্ডয়ান ইপ্তিপেণ্ডেন্দ লীগের সাধারণ সম্পাদক 
কে. এম. কান্নাপিল্লীর দিকে চেয়ে বললেন, “ [0676 ০৪12 705 120 
81550]] 10 ৪ [00561006106 1106 0015. 

_ নেতাঁজীর মুখে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধতা নেমে এল। বেদনার 
হল দৃষ্টি। বনু দূরে ফেলা আলা স্মৃতির জগতে বুঝি তিনি ফিরে 
গেলেন। অস্ফুট স্বরে তাকে বলতে শোনা গেল-_[ ০০০1৫ 7206 
58 00056 10 হয 000106] 

কনভয় প্রস্তুত হল, নেতাজী উপস্থিত সকলের নিকট বিদায় 
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নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন। গ্রীতি্সিগ্ধ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল 
জয় হিন্দ! আবার দেখা হবে ।” 
গাঁড়ীগুলি পর পর দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেলা রাত্রি তখন 
১টা, শক্রপক্ষের গোলা বর্ষণের শব্দ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিল। 
১৯৪৫ সালের ওরা মে আজাদ হিন্দ ফৌজ রেন্ুনে ব্রিটিশ 
বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল। বার্মার স্বাধীন সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম. তার মন্ত্রিগণের সঙ্গে পূর্বেই রেন্ুন ত্যাগ 
করেছিলেন। স্বতরাং বার্মার প্রতিরক্ষা সংগ্রামের অবসান ঘটল। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম করা ছাড়াও, 
সংকটকালে পূর্ব এশিয়াবাসী ত্রিশ জক্ষ ভারতীয়ের ধনপ্রাণ রক্ষার 
দায়িত্ব পালন করে অশেষ প্রশংসা অজন করেছিল। মুক্তি 
যোদ্ধাদের দেশপ্রেম, ছুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বার্মার 
জনগণের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা দৃঢতর করেছিল । ব্রিটিশ বার্সা 
পুনরাধিকার করল বটে, কিন্তু সেই মোহগরস্ত পূর্বের বার্মাকে ফিরে 
পেল না। 
ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার উদ্দেন্তে কংগ্রেসের 
প্রধান নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে, _বড়লাট লর্ড ওয়াঁভেল 
১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন সিমলায় এক বৈঠক আহ্বান করলেন। 
কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং বড়লাটের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। 
নেতাজী নতুন আপোস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার আহ্বান 
জানালেন সিঙ্গাপুর আজাদ হিন্দ বেতার-কেন্দ্র থেকে । তিনি ভার 
বেতার ভাষণে বললেন, জাতীয়তার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক 
ব্যবস্থাকে গ্রহণ কর! দেশের পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য হবে যুদ্ধ 
শেষ হতে চলেছে কিন্তু এখনিই ভারত যদি ব্রিটেনের সহিত আপোস 
করে বসে, তাহলে যুদ্ধান্তে রাশিয়া বা অন্য কোন শক্তির পক্ষে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্তা সম্পর্কে কিছু করবার থাকবে না। 
নতুন ব্রিটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল-_সাশ্প্রদায়িক সংখ্যান্পাঁতিক 
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ভিত্তিতে বরণহিন্দ্ুঃ তপশিলী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে দেশ 
শাসনের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় একসিকিউটিভ কাউনসিল গঠনের 
কথা। কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত ছিল, কিন্ত মুসলমান 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবে একমাত্র মুসলিম লীগ, লীগের এই দাবি 
কংগ্রেস মেনে নিতে অস্বীকার করায়, ত্রি-দলীয় বৈঠক সফল হতে 
পারল না। কংগ্রেসে বু জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন, 
মুসলমান প্রতিনিধি নির্ধাচনে তাদেরও অধিকার আছে এই ছিল 
কংগ্রেসের বক্তব্য । 

জাপানের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। 
সেই কারণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের তখনও অবনতি ঘটে নি। 
প্রতিকূল অবস্থায় জাপান রাশিয়াকে দিয়ে ইঙ্গ-মাফ্কিন শক্তির 
নিকট যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করল। পটস্ডাম সম্মেলনে 
আমেরিকা, ব্রিটিশ ও রাশিয়ার তিন প্রধানের মধ্যে জাপানের 
প্রস্তাব আলোচনাস্তে অগ্রাহ হল। যুদ্ধ চলল এবং বুটিশ বাহিনী 
বার্মা অধিকার করে সিঙ্গাপুর অভিমুখে অগ্রসর হল। অন্যদিকে 
মাক্িন বিমান জাপানের উপর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখল | 

নেতাজী রেুন থেকে গেলেন ব্যাংককে, তারপর জুনের 
মাঝামাবি সিঙ্গাপুরে । যুদ্ধ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি ঘনিষ্ঠ 
সহকমাঁদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার উদ্দেস্তে জাপান 
সরকারের নিকট বিমান সাহায্যের অনুরোধ জানালেন। জাপ 
কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে প্রার্ধিত সাহায্যের আশ্বাস দিলেও, আবশ্যক 
বিমান পাঠালেন না। 

১৯৪৫ সালের ণই মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করল। নেতাজী 
জাপ কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পাঠিয়ে তার প্রস্তাবমত 
নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ করলেন । 
প্রতিনিধি টোকিও থেকে ফিরে এলেন সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে, তার 
বেশি কিছু নয়। এইভাবে তিন মাস কেটে গেল। 
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৭ই আগস্ট মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা নগরে বিমান 
থেকে আণবিক বোম। নিক্ষেপ করল । মুহুর্তের মধ্যে হতাহত হল 
লক্ষাধিক নরনারী-শিশুবৃদ্ধ। শহর ধ্বংসস্তপে পরিণত হল। 

হিরোশিমার পর ৯ই আগস্ট পুনরায় আপবিক বোমা পড়ল 
নাগাসাকিতে। হতাহতের সংখ্যা আরো বেশিতে পৌছাল। জাপ- 
কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক ধ্বংসের আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন । 

৮ই আগস্ট অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে সোভিয়েত রাশিয়া 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং জাপানের ঘোর সংকটের 
স্বযোগ নিয়ে, মাঞ্চুরিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপ- 
অধিকারভুক্ত দ্বীপ ও ভূভাগ করায়ত্ত করল । 

আত্মসমর্পণ করে আত্মরক্ষা করা ছাড়া জাপানের গত্যন্তর 
রইল না। 

এ সময় নেতাজী সিঙ্গাপুরের নিকটে সেরামবামে অবস্থান 
করছিলেন। সেরামবামে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-শিক্ষা 
কেন্দ্র। ১১ই আগস্ট জনৈক উচ্চপদস্থ জাপ অফিসার মিঃ নেগিশি, 
জাঁপীনের উর্ধতম কর্তৃূপক্ষের এক গোপন বার্তা নিয়ে সেরামবামে 
নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। বার্তীয় জাপানের আত্মসমর্পণের 
সংবাদ এবং নেতাঁজীকে 'অবিলম্বে সাইগনে পৌছে, পূর্ব এশিয়া 
ছেড়ে স্থানাস্তর গমনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। নেতাজী পরামর্শ 
গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেন । 

নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারবৃন্দ ও মন্ত্রীদের 
সহিত পরামর্শের উদ্দেশে সেই দিনই সিঙ্গাপুরে এলেন। জাপানী 
অফিসার মিঃ নেগিশিও সেরামবাম থেকে নেতাজীর অন্ুগমন 
করলেন। 

আজাদ হিন্দ ব্যাংক থেকে গচ্ছিত টাকা তুলে নেতাজী ফৌজের 
এবং অন্যান্য কর্মীদের তিন মাসের অগ্রিম বেতন দেবার ব্যবস্থা 
করলেন। ঝীঁমির রাণী সেবিক। বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং 


১৭৩ 


সেবিকাদের প্রত্যেককে এককালীন অর্থ দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের 
নির্দেশ দেওয়া হল । 

নেতাজীর ইচ্ছান্ুসারে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহত 
যোদ্ধাদের জন্য একটি স্থাতি-বেদী নিগ্সিত হল এবং নেতাজী স্মতি- 
বেদীতে পুষ্পার্থ্য নিবেদন করলেন । 

মিং নেগিশির দৌত্য বিফল হওয়ায়, ১৩ই আগস্ট সন্ধ্যায় হিকারী 
কিকানের অধিনায়ক জেনারল ইসোদা এবং অস্থায়ী স্বাধীন ভারত 
সরকারে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মিঃ হাচিয় নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রকে 
বুঝিয়ে জীপ-উত্বতিম কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করে, তিনি যাতে 
সাইগনে যেতে সম্মত হন, তার জন্য বিমান নিয়ে পিঙ্গাপুরে এলেন । 
নেতাজী সিঙ্গাপুর ছেড়ে সাইগনে যেতে পুনরায় তার অনিচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। 

নেতাজী তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ এবং ফৌজের সেনাঁনীদের 
সহিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে অবিচল 
রইলেন। 

১৫ই আগস্ট জাপান সরকারীভাবে ইঙ্গ-মাঞ্কিন শক্তির নিকট 
আত্মসমর্পণ করল । দখলদার বাহিনী টৌকিওতে অবতরণ করল 
এবং জাপ রাষটরকর্তৃপক্ষের স্বাধীনতার অবসান ঘটল। 

এ ১৫ই আগস্ট, জাপানের ইম্পিরিয়াল হেড কোয়াঁটার্সের পক্ষ 
থেকে বিশেষ দূত কর্নেল সাকাই এক জরুরী বার্তা নিয়ে সিঙ্গাপুরে 
এসে নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাৎকার ঘটল 
গোপনে । কর্ণেল সাকাই-এর সহিত নেতাজীর গোপন আলোচনার 
বিষয়বস্তর নেতাঁজীর সহকমীদের নিকট অজ্ঞাত রইল । নেতাজী তাঁর 
পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং পরের দিন, ১৬ই আগস্ট জেনারল 
ইসোদা, মিঃ নেগিশি, কর্নেল সাকাই এবং সহকর্মী শ্রীএস. এ, 
আয়ার, কর্নেল হবিবর রহমান, শ্রীদেবনাথ দাস প্রভৃতির সহিত 
- একত্রে একটি জাপ বিমানে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে ব্যাংককে এলেন। 
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মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির বিশেষ বাত্তীবহ কর্নেল তাজা ব্যাংককে 
নেতাজীর জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। নেতাজীর সহিত জেনারল 
ইসোদা, এবং কর্নেল তাডার, আর এক দফা গোপন পরামর্শ হল। 
এই পরামর্শকালে জানা যায় কর্নেল হবিবর রহমান কিছুক্ষণের জন্য 
উপস্থিত ছিলেন। আলোচন! ছিল একান্তভাবে গোপনীয় । নেতাজী 
কোথায় যাচ্ছেন সহকমীদের কেউই জানলেন না। একমাত্র 
হবিবর রহমান হয়ত তার পরিকল্পনার বিষয়ে কিছুটা আচ করতে 
পেরেছিলেন । 

১৭ই আগস্ট সকালে জেনারল ইসোদা, মিঃ নেগিশি, কর্নেল 
সাকাই, মিঃ হাচিয়া, এবং নেতাজীর সহকর্মী শ্রীএস. এ. আয়ার, 
শ্রীদেবনাথ দাস, কর্নেল গ্রীতম সিং, গুলজারা সিং আযাডজুটান্ট 
আবিদ হাসান এবং কর্নেল হবিবর রহমানের সমভিব্যাহারে নেতাজী 
বিমানে ব্যাংকক থেকে সাইগনে পেশছলেন। 

সাইগনে জেনারল ইসোদা নেতাঁজীর সহিত পুনরায় কিছু গোপন 
আলোচনা করলেন। নেতাজীর সহিত তার যে ছয়জন সহযোগী 
সাইগনে এসেছিলেন তারা নেতাজীর সিদ্ধান্তের বিষয় সম্বন্ধে 
অনবহিত রইলেন। আভাসে তারা যেটুকু বুঝেছিলেন তাতে 
তাদের মনে হয়েছিল যে নেতাজী টোকিও যাচ্ছেন এবং সম্ভবত 
তাদেরও নেতাজীর সহিত টোকিও যেতে হবে । 

যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট বিমানটি সাইগন ছেড়ে যাবার ঘণ্টা কয়েক 
আগে, জেনারল ইসোদা নেতাজীকে জানালেন যে টোকিওগামী 
বিমানটিতে তাঁর জন্য একটিমাত্র আসন আছে। নেতাজীর সঙ্গী 
সহকর্মীদের তার সঙ্গে লওয়] সম্ভবপর নয়। 

এই নতুন পরিস্থিতির উন্তব ছিল অতীব অপ্রত্যাশিত । নেতাজী 
এবং তার সহকর্মীরন্দ গভীরভাবে চিন্তিত হলেন। জাপ-কর্তৃপক্ষের 
সহিত পরামশক্রমেই পূর্ধোক্ত ছয়জন সহকর্মীর সহিত নেতাজীর 
স্থানাস্তর যাত্রার ব্যবস্থা স্থির হয়েছিল। হঠাৎ যাত্রার পূর্বমহূর্তে 
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জাপ-কর্তৃপক্ষের গুরুতর মত পরিবর্তন সংগ্রিষ্ট সকলকে বিন্য়-বিমুঢ় 
করল। নেতাজী জাপ-কর্তৃপক্ষের নিকট তীদের সিদ্ধান্তের 
রদবদলের জন্য অনুরোধ জানালেন । মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির 
সহিত টেলিফোনে কথা বললেন, কিন্ত কোন ফল হল না। প্রকাশ, 
শেষ পর্যন্ত নাকি বিমানে আর একটি আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল । 

পূর্ব এশিয়া ছেড়ে স্থানান্তর গমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার 
পর, নেতাজীকে সম্পূর্ণরূপে জাপানের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে 
হয়েছিল, তখন থেকে তার কোন স্বাধীনতা ছিল ন! বললেই চলে । 

যাত্রার পৃবে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেতাজী সহকর্মীদের সহিত শেষ 
পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ করলেন এবং তাদের সম্মতি গ্রহণ করে, 
নির্দিষ্ট বিমানে আরোহণ করলেন। সোনার বার ও মণিমুক্তাভর! 
আজাদ হিন্দ তহবিলের কয়েকটি পেটিও এ বিমানে তোলা হল। 
প্রকাশ, আজাদ হিন্দ ফৌজের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ কর্নেল হবিবর 
রহমান নেতাজীর সহযাত্রী হয়েছিলেন । 

১৭ই আগস্ট বেলা ৫টার সময় নেতাজী স্ভাষচন্দ্রকে নিয়ে 
জাপ-বোমারু বিমানটি সাইগন বিমান বন্দর থেকে উড়ে গেল। 
বিমানখানিজাপ-সামরিক অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। 

নেতাজীর শেষ পরিক্রম! সম্বন্ধে এই পর্যন্ত হল স্বীকৃত তথ্য । 
তাঁর পরের সংবাদ সংশয়যুক্ত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কর্নেল 
হবিবর রহমান শেষ পর্যস্ত নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন কি না বিতক্কিত 
বিষয় । 

নেতাজীর অন্যতম তরুণ সহকমী কর্নেল গ্রীতম সিং যিনি 
সিঙ্গাপুর থেকে সাইগন পর্যস্ত নেতাজীর সহ্যাত্রী ছিলেন, শাহ 
নওয়াজ তদস্ত কমিশনের সামনে তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন-_ ১৭ই 
আগস্ট অপরাহ্থে সাইগন বিমান বন্দরে নেতাজীর সহিত তার শেষ 
সাক্ষাৎকার কালে তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে জাপানীরা নেতাজীকে 
একাকী কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। বিমান ক্ষেত্রের একটি 


১৭৩ 


বিশ্রাম ঘরে নেতাজী একধারে একাকী বসেছিলেন, অপর প্রান্তে 
বসেছিলেন ছুজন জাপ সামরিক অফিসার । নেতাজীকে বিমর্ষ ও 
চিন্তাচ্ছন্ন দেখা যাচ্ছিল । নেতাজীর সহকর্মীর] তার সহযাত্রী হবার 
জন্য অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। তাই কর্নেল গ্রীতম সিং এ জম্বন্ধে 
নেতাজী জাপ-কর্তৃপক্ষের সহিত যে কথাবার্তী বলেছিলেন তার ফল, 
কি হল জানতে চাইলে, নেতাজী গ্রীতম সিংকে বললেন, 47 
815 91005 206 60 21 021050571) 05901190101), 910176-7 
কর্নেল গ্রীতম সিং এর জবানবন্দী বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে 
হয়, এই ছিল ভারতীয়দের নিকট নেতাজী স্ৃুভাষচন্দ্রেরে শেষ 
বাক্যালাপ। পরবর্তা বৃত্তান্ত অতিশয় গোলমেলে এবং দারুণ 


অসঙ্ৃতিপূর্ণ । 


১৭৪ 


॥ ১৩ 1 


১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট অর্থাৎ নেতাজীর সাইগন ত্যাগের ছয় 
দিন পরে, জাপানের সংবাদ-সংস্থা ডোমেই এজেন্সি পরিবেশিত 
সংবাদে টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে বল। হল : 
111,809) [768 ০ 006 10515101078] (30৮610)- 
20606 06 48280. 031700) 16£6 517590015 02200] 10, 
৮5 217 19000০85০20: 08115 আ100, 006 090210856 
00৬61008617 176 85 5672033515 1000750. চম1)০ 
1015 01875 0980960. 201181150100 86 2 0510০ 02 
£৯06050 18, [6 5 81৮21) 0:520002720 11) 100902165] 
1) 0809105 1) 196 9150 26 0010 716170 
[অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান, মিঃ বন্থু-১০ই 
আগস্ট সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে জাপান সরকারের সহিত 
আলোচনার উদ্দেশ্তটে বিমানে টোকিও রওনা হন। ১৮ই 
আগস্ট বেল! ২টার সময় তাইহোকু বিমান বন্দরে এ বিমানটি 
ভেঙ্গে পড়ার ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। জাপানের 
একটি হাসপাতালে তার চিকিৎসা কর! হয়। তিনি এঁ দিনই 
মধ্য রাত্রিতে মার] যান। ] 
৯৪শে আগস্ট ভারতের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তাইহোকু বিমান 
দুর্ঘটনায় নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হল । 


১৭৫ 


নেতাঁজীর রহস্ত বিন্ময়ময় জীবনের কথা মনে রেখে তার বিমান 
ছর্ঘটন1 জনিত মৃত্যুর সংবাদ অনেকের পক্ষেই সত্য বলে মেনে নেওয়া 
সম্ভবপর হল না।. স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বললেন ঃ 

, পু. 821155৩ 30101085 35501] 81155. [76 25 11001106 
122 2120. 11] ০0106 ০00 26 6) 115150 0001006130- 

মহাত্মা ুভাষচন্দ্ের ভ্রাতুপ্ুত্রদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরিবর্তে কেবল 
প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিলেন । 

টোকিও বেতারে ঘোষিত পৃরোক্ত মৃত্যু সংবাদের পরে, ২৫শে 
আগস্ট তাইহোকুর একমাত্র দৈনিক “তাইওয়ান শিন পাও” পত্রিকায় 
জাপানের মিলিটারী. ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর একটি প্রেস নোট 
প্রকাশিত হল। প্রেস নোটে বলা হল : 

“শু 000166 0৫6 [7796055061006 1০2106776 ০1 চ:56 
10918, 608] 50101525 017819019. 905০১ 469110105 0 ৪ 
0150055107) 100 00৫. 199917656 20070116169) 60০01 006 
12105 £1000 15010018 (51002929765) 0066 70150 
019 £8£950 16. 0006 01906 01991560205 ৮1011 ০1 
[810080 200০৫ 2৮ 2 ০1019০] 10, 000৩ 2:005107001 012 
£১580950 18, 211. 8০55 সা১০ 550817560. 56৬615 10015, 
85 96150 60 013০ 10০8] 1,090168] 001 058000026, 7৩ 0160 
এ 2৪7০-1302--036 19006000 06 4১80$% 18 20 19. 02. 
006 58006 012196১ 6066 16 091. 29162 0২210900917, 
৪5200100810, 2150 18015 00000) 10. 03610615] 301921, 
81808102956 201110215 0280915 ৯০ 4360. 0 0১6 9006 ৪0 
1০৮ 00061 720915656 0060615 ৮7150 15 10067 55561615 
0:91181705 12]0760%, 

[আজাদ হিন্দ, সংগ্রামের অধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থু 
জাঁপ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার উদ্দেস্তটে ১৬ই আগস্ট তারিখে 


সি ৫১ 


বিমানে টোকিও অভিমুখে রওনা হন। ১৮ই আগস্ট বেলা! ছটার 
সময় তাইহোকু বিমান বন্দরের নিকটে এ বিমানটি ভেঙ্গে পড়ে এবং 
নেতাজী গুরুতর আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানীয় 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি এ তারিখে রাত্রি বারটার 
সময় মারা যান। বিমানের যাত্রীদের মধ্যে নেতাজীর সহযোগী 
কর্নেল হবিবর রহমানও আহত হন, জাপ সামরিক অফিসার লেঃ 
জেনারল শিদেই ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অপর চারজন জাপানী 
অফিসার সকলেই অল্পবিস্তর আঘাত পান। ] 

ছটি সংবাদের পরিবেশন সুত্রই জাপান। প্রথম বার্তায় বলা 
হল-_তাইহোকু বিমান ছর্ঘটনায় আহত নেতাজীকে জাপানের 
হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় এবং সেখানে তার মৃত্যু ঘটে। 
ঘবিতীয় বিবৃতিতে বল! হল-_আহত নেতাজী স্থানীয় অর্থাৎ তাই- 
- হোকুর হাসপাতালে স্থানাস্তরিত হন এবং সেখানে নেতাজী মারা 
যাঁন। সংবাদে জানান হল যে, নেতাজীর সঙ্গে কর্নেল হবিবর 
রহমান সহ্যাত্রী ছিলেন। তাছাড়া, সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজীর 
যাত্রা তারিখ প্রথম বার্তীয় ভ্রমক্রমে ১০ই আগস্ট বলা হয়েছিল তা 
সংশোধন করে যথাষথ ১৬ই আগস্ট বগা! হল। 

১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে; আত্মসমর্পণের পর 
জাপানের রাষ্ীয় কর্তৃত্ বিশেষ করে টোকিওর বেতার কেন্দ্র কি 
জাপানের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণে থাক! সম্ভবপর ছিল ? এই প্রাশ্্ের উত্তরের 
উপর নেতাজীর অস্তর্ধান রহস্তের সুত্রানুসন্ধান অনেকটা নির্ভর 
করে। 

যুক্তরাষ্ট্রের সৈল্যাধ্যক্ষ ম্যাক আর্থার ১৯৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর 
টোকিওতে অবতরণ করেন এবং জাপানের রাষ্ট্র কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ 
করেন। কিন্তু ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণের দলিল সহি হবার পর, 
কার্ধতঃ জাপানের স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বিলোপ ঘটেছিল । দখলদার 
ইঙ্গ-মাফিন শক্তির অনভিপ্রেত কোন কাজ জাপানের পক্ষে কর! 


১৭ 


তখন অসম্ভব ছিল বলেই মেনে নিতে হয়। দখলদার কর্তৃপক্ষ দণ্ড- 
বিধানের উদ্দেশ্তে ষে সকল ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য 
জাপানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জাপানের প্রধান মন্ত্রী 
জেনারল তোজো৷ ছিলেন । জাপানের আত্মসমর্পণের পরই তোজো 
হারিকিরি ( আত্মহত্যা ) করতে উচ্ভত হলে, জাপান সরকার তাঁকে 
বাঁধা দেন এবং বন্দী করে দখলদার কর্তৃপক্ষের নিকটে সমর্পণ করেন। 
বিচারে জেনারল তোজোর প্রাণদণ্ড হয়। এ থেকে বোবা যায়, 
আণবিক বোম! বিধ্বস্ত, পরাজিত জাপান সরকারের মনোবল কি 
পরিমাণে তখন ভেঙ্গে পড়েছিল। ধ্বংস শঙ্কিত জাপানের পক্ষে 
আত্মসমর্পণের পর নতুন করে ইঙ্গ-মা্ধিন শক্তির ক্রোধের কারণ 
হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। নতুবা জেনারল তোজোকে পর্বস্ত 
পরাভূত জাপ-সরকার আত্মহত্যা করে মরবার স্থুযোগ থেকে বঞ্চিত 
করবেন কেন? সুতরাং ২৩শে আগস্ট তারিখে টোকিও বেতারে 
তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ রটনার 
পিছনে জাপানের সঙ্গে দখলদার সামরিক কর্তৃপক্ষের যে হাত ছিল 
না তা বর্ল। কঠিন। নেতাজী এবং তার আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি 
সংগ্রামে জাপানের সহায়তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিলেও বাস্তব- 
পশ্থী ধারণাকে নস্যাৎ করা চলে না। 

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদে বর্তমানে 
কেউই আস্থাশীল নয়। ১৯৭৮ সালের ২৮শে আগস্ট লোকসভায় 
প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলেন, “আমাদের বাস্তবপন্থী হতে 
হবে। নেতাঁজীর অন্তর্ধন নিয়ে এর আগে ছুটি কমিশন হয়ে 
গিয়েছে। যদ্দিও সেই কমিশন ছুটির রিপোর্টে অনেক গোঁজামিল 
ছিল দেখে সরকার সেগুলি বাতিল করে দিয়েছেন। তা হলেও. এ 
নিয়ে আর একটি কমিশন নিয়োগ করে কোন লাভ নেই ।” 

সংসদ সদস্ত অধ্যাপক সমর গুহের অভিমত যে নেতাজী বেঁচে 
আছেন এবং তিনি মত্ত অবস্থাতে আছেন, তার সঙ্গেও প্রধান মন্ত্রী 


এ বিষয়ে যে একমত নন সে কথাও প্রধান মন্ত্রী শ্রীদেশাই এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেন। 
[ আঃ বাঃ পত্রিকা ২৯।৮।৭৮ ] 
শাহ নওয়াজ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক কালে 
তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরও বলেছিলেন-_তাইহোকু বিমান 
ছুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর বিষয় মেনে না নিলেও, নেতাজীর দীর্ঘ 
অনুপস্থিতি এবং তার অস্তিত্বের অনুকূলে কোন তথ্য না থাকার 
কারণে স্বীকার করতে হয় ষে নেতাজী বেঁচে নেই। 

শাহ নওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীর 
নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং ভারত সরকারও তা অগ্রাহ্য করেছেন, 
স্থতরাং এ ছটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বিশদ বিচাঁর-বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় 
নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে নিয়োক্ত প্রশ্ন কয়টিই স্বভাবতঃ 
এই সংবাদের সত্যতার প্রতিকূল । 

(১ ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজীর মৃত্যু হলে পাঁচ 
দিন পরে অর্থাৎ ২৩শে আগস্ট মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা কর! হল কেন? 
এবং ছইটি ঘোষণায় ছুই রকম তথ্য পরিবেশিত হলই বা! কেন? 

(২) নেতাজীর মৃতদেহের ফটো রাখা হল না কেন? 

(৩) নেতাজীর শেষকৃত্যের সময়. স্থানীয় ভারতীয়দের ডাকা 
হল না কেন? 

(৪) জাপানের আত্মসমর্পনের দলিলে দখলদার ইজ মাক্কিন 
শক্তির নিকট নেতাজীকে অর্পণ করার যে শর্ত ছিল সেই শর্ত 
প্রমাণের জন্য জাপ-কর্তৃপক্ষের উচিত হত নেতাজীর মৃতদেহের 
ফটো! রাখা! এবং তাড়াতাড়ি গোপন ভাবে মৃতদেহের সংকার না 
করে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিশিষ্ট বৈদেশিকদের জ্ঞাতসারে মৃতদেহ 
দাহ করাঁ। তাহলে জাপ-সরকারের কোন দায়িত্ব কিংবা তাঁর 
সততায় সন্দেহ আরোপের কোন কারণ থাকত ন1। 


১৭৯ 


তথাকথিত বিমান ঘৃর্ঘটনায় নেতাজীর আঘাতপ্রাপ্তি, তাইহোকু 
হাসপাতালে তার চিকিৎসা, নেতাঁজীর মৃত্যু এবং মৃতদেহের শেষকৃত্য 
সম্পাদন সম্পর্কে তদস্ত কমিশনের সামনে প্রদত্ত কর্ণেল হবিবর 
রহমান সহ ভারতীয় ও জাপানী সাক্ষীদের অসংলগ্ন এবং পরস্পর 
বিরোধী জবানবন্দীগুলি পাঠ করলে বিমান ছুর্ঘটনায় নেতাজীর 
মৃত্যুকে বিশ্বাস কর৷ কঠিন হয়ে পড়ে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা 
সাজানে। কাহিনী বলে স্বতঃই মনে হবে । 

১৯৫২ সালের €ই মার্চ লোকসভার অধিবেশনে শ্রী এইচ. ভি. 
কামাথের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
_ বলেন, “নেতাজী সুভাষচঞ্জ বন্থুর মৃত্যু সম্পর্কে আমার মনে কোন* 
সন্দেহ নেই, এ সন্দেহ আগেও ছিল না, এখনো নেই । আমি মনে 
করি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তুর মৃত্যু অবধারিত সত্য 1” 

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা জনচিত্তকে শাস্ত করতে পাঁরল না। 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং টোকিওতে 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আস্তর্জীতিক আদালতের অন্তম 
বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ' 
অব্যবহিত পরেই জাপানে গিয়েছিলেন এবং জাপানে অবস্থানকালে 
বিমান কূর্ঘটনা জনিত নেতাঁজীর মৃত্যু সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী তথ্যাদি সমীক্ষান্তে তথাকথিত বিমান 
দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদের অসারতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডঃ পাল প্রকান্তে 
বললেন -“আমি ফরমোসাঁয় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে সত্য বলে 
স্বীকার করতে পারি নাই। সে যাই হোক, আঁমি মনে করি সমস্ত 
বিষয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি রাখে । কাহিনীর সত্যতা 
প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির এখানে ওখানে প্রদত্ত বিবৃতির ছার! 
আমার সন্দেহের নিরদন হবে না। আমার অবিশ্বাসের পিছনে 
সঙ্গ- কারণ আছে ।” 


১৮০ 


১৯৫৫ সালের ৬ই অক্টোবর প্রী এইচ. ভি. কামাথ জনসাধারণের 
ক্রমবর্ধমান তদন্তের দাবির কথা উল্লেখ করে ভারত সরকারের, 
মনোভাব জানতে চাইলে, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেন, “এ 
বিষয়ে সত্যিকার তদন্ত করতে পারে একমাত্র জাপান সরকার । 
ঘটনার স্থান জাপান, সব কিছু হয়েছে সেখানে 1 আমরা এ ব্যাপারে 
কিছুই করতে পারি না। অবশ্য জাপান যদি তদন্ত করতে চায় তাহলে 
আমরা তাদের সঙ্গে সানন্দে সহযোগিতা! এবং সাধ্যানুসারে সাহায্য 
করতে পারি। কিন্ত আমরা শুধু শুধু জাপানে গিয়ে তদন্ত করতে 
পারি না, বিশেষ করে যখন সম্ভাব্য সকল সাক্ষীই জাপান সরকারের 
অফিপার অথবা জাপ-সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ।” 

১৯৫৬ সালে অর্থাৎ তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনার ১১ বছর পরে, 
জনমতের চাপে নেহেরু সরকার শাহ নওয়াজ খানকে সভাপতি, 
শ্রী এস. এন. মৈত্র আই. সি. এস. এবং নেতাজীর অগ্রজ প্রীন্থুরেশ :. 
চন্দ্র বন্থকে সদস্ত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। কমিটি 
ভারত, জাপান এবং পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে উপস্থিত হয়ে 
সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ এবং সরকারী বেসরকারী তথ্যাদি 
পরীক্ষা করলেন। গেলেন না শুধু তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনার 
অকুস্থল ফরমোপসার তাইহোকুতে । নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা জনিত 
মৃত্যু সম্পর্কে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারলেন না। . শাহ 
নওয়াজখান এবং এস. এন. মৈত্র তাইহোকু বিমান হুর্ঘটনায় 
নেতাজীর মৃত্যুকে মেনে নিয়ে রিপোর্ট দিলেন। অপর সদস্ত স্ুরেশচন্্ 
বন্থু সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি জক্ষ্য করে বিমান 
দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে স্বীকার করে নিতে পারলেন 
না এবং তীর অভিমত একটি পৃথক রিপোর্টে প্রকাশ করলেন। 

১৯৬২ সালের ১৩ই মে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ্রীন্থুরেশচন্দ্র বন্থুর 
এক পত্রের জবাবে তাকে লিখলেন : 

“০০: ৪95 [96 0 52120 500. 01006 ০£ 1690 50185 


১৮১ 


01590015 80525 0680. [ ০2101706 96190 500. 2105 0120156 
2130. 01:506 010০ 80৮ 1] 0১৩ 01000005681768] ০৮1021006 
08109850560. 00000. 210. চ517101 10795 10221) 1:2621750. 
60 10 60০ [70015 050100103665575 0016 1085 ০0111)050 
13 0৫6 0195 29০৮ 6586 5০0 0150. [0 20010101700 0015, 
006 12052 ০৫ 00206 2100. 53006106 100070029]11 01 1015 
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[ আপনি আমার নিকট নেতাজী নুভাষচন্দ্র বস্তুর মৃত্যুর প্রমাণ 
জানতে চেয়েছেন। তার মৃত্যুর কোন নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
আমি দিতে পারি না। তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থাপিত সাক্ষ্য 
প্রমাণ দেখে নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। 
তাছাড়া এই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ যখন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে 
উন্মুখ তখন তিনি অন্ত্র আত্মগোপন করে কালাতিপাত করছেন 
এমন ধারণার অবাস্তবতাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকুল । ] 

সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহের অক্রান্ত চেষ্টার ফলে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০ সালের ১১ই জুলাই পাঞ্জাব হাইকোর্টের 
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্ত্রী জি. ডি. খোশলাকে নিয়ে নেতাজীর 
মৃত্যু সম্বন্ধে একজনের একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। 
তথাকথিত ঘটনার পঁচিশ বছর পরে গঠিত খোশলা কমিশন রহস্ত 
উদঘাটনে নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারলেন না এবং শাহ নওয়াজ 
খান কমিটির অভিমতকেই বহাল রাখলেন। তদস্তকালে বিমান 
দুর্ঘটনা জনিত নেতাজার মৃত্যু সম্পক্কিত সাক্ষ্য ও দলিল পত্রের 
অসঙ্গতি আরে! বেশি করে ধরা পড়ল । যে বিষয়টি সব চেয়ে অধিক 
চমক স্থি করল তা হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাণ্তিত নেহেরুর বিশেষ 
দপ্তরে নেতাঁজীর অন্তর্ধান সম্পকিত অনেকগুলি গোপন সরকারী 
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নথির অবলুপ্তির ঘটনা । এই নধিগুলির মধ্যে একটি ছিল-_ 
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তদন্ত কমিশনের সামনে গোঁপন নধিগুলি দাখিল করতে না 
পারার কারণ হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল-_নথিগুলি 
105155106 0:06560560. 1 বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর 
খাস দপ্তরের এই গোপন নধিগুলি কমিশনের হাতে এলে নেতাজীর 
অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচনের সহায়ক হত। ৃ 

নথিগুলির অবলুপ্তিকরণ থেকে এই অনুমান দৃঢ়তর হয় যে 
নেতাজীর মৃত্যু তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় ঘটেনি, ঘটেছিল ভিন্নতর 
কারণে, অথবা। আদৌ তীর মৃত্যু হয়নি এবং তদনান্তীন প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত নেহেরু সে বিষয় অবগত ছিলেন। কুটনৈতিক কারণে 
নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রকাশ ভারত সরকারের 
পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল না । | 

নেতাজীর শেষ পরিণাম সম্পর্কিত ব্যাপারটি একটি আস্তর্জীতিক 
গোপন কূটনৈতিক চক্রান্তের বিষয় বস্ত। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র মৃত্যুকাহিনী বাতিল করলে, তার পরিণাম সম্বন্ধে যে ছটি 
সম্ভাবনা জনমানসে উদ্দিত হয়, তার একটি হল, জাপানের সাহায্যে 
নেতাজী মাঞ্চুরিয়া হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ; অপরটি 
হল জাপানের হাতে বন্দী অবস্থায় তিনি টোকিও কিংবা অন্য কোন 
স্থানে দখলদার ইঙ্গ-মাঞ্চিন সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট অপিত 
হয়েছিলেন এবং সেখানে সামরিক আদালতের সংক্ষিপ্ত গোপন 
বিচারে নেতাজীর প্রতি চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছিল । সেই জঘন্য 
কাজকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 
মৃত্যুর সংবাদ রটন]। 

লোকসভার প্রাক্তন সদস্ ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ ১৯৬৫ সালের 
জুন মাসে কঙল্গিকাতায় এক জনসভায় বলেন, নেতাজী জীবিত 
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আছেন, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় ভার মৃত্যু ঘটেনি। সুভাষ বন্থু 
এখন সাইবেরিয়ার রুশ বন্দীশালায় ৪৫নং সেলে বাঁস করছেন। 
নেতাজী সাইগন ত্যাগের পর রুশ অঞ্চলে প্রবেশ করলে রুশ সৈন্যদের 
হাতে বন্দী হন এবং পরে সোভিয়েত রুশ সরকারের নির্দেশে তাকে 
একটি পৃথক নামে সাইবেরিয়ায় কারারুদ্ব করা হয়। এম. এন. 
রায়ের সহকর্মী রাশিয়া। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীঅবনী মুখাজি 
স্তালিনের নিকট নেতাজীর মুক্তির জন্য আবেদন করায় তাকে গুলি 
করে হত্যা করা হয়। 

অমৃত বাজার পত্রিকা» ২৯-৬-৬৫। 


সোভিয়েত রুশ সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকদিন পরেই একটি 
বিবৃতি প্রকাশ করে জানান হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তুর শেষ 
পরিণাম সম্পর্কে রুশ সরকার কিছুই অবগত নন এবং এই ব্যাপারের 
সহিত রুশ সরকার কোন ভাবে জড়িত নন। 

সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত নেতাজীর শক্রতা ছিল না। 
নেতাজীর ত্রি-শক্তি শিবিরে যোগদান থে একান্ত ভাবে স্বদেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেস্তে ছিল, সে সত্য রাশিয়ার নিকট অবিদিত 
ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়া বরাবর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
সমর্থন করে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রাশিয়া এবং 
তার যুদ্ধ কালীন মিত্র ব্রিটেন ও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধও 
দেখা দিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়া নেতাজী 
স্থভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করতে যাবে কেন? এবং তা করলেই ব1 
অনন্তকাল তাকে বন্দী করে রাখবে কেন? নেতাজী যদি রাশিয়ায় 
চলে যেতে সক্ষম হতেন তাহলে এই দীর্ঘকাল তিনি আত্মপ্রকাশ না 
করে সেখানে গোপনে অবস্থান করবেনই বাকেন? 

অদম্য আত্মশক্তিদৃপ্ত অসাধারণ পুরুষ নেতাজীর পক্ষে এত 
দীর্ঘকাল বন্দী অথবা নিয়্ত্র-শাসিত জীবন যাঁপন কি তার চরিত্র- 
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বিপরীত ধারণা সম্ভৃত নয়? নেতাজীর রাশিয়ায় অবস্থান সম্পর্কে যে 
সব তথ্যের অবতারণা কর! হয় তার কোনটিও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমধ্থিত 
নয়। স্থতরাং সেই সব তথ্য ভিত্তি বিহীন, সেগুলিকে জোড়াতালি 
দিয়ে ঈদ্দিত অভিমতের জন্য একটি কষ্টক্পিত পাদতূমি তৈরি করা 
গেলেও কার্যতঃ সত্যনির্ধারণের দিকে অগ্রসর হওয়া যাঁয় না। 

১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় চীনা সন্ত 
বাহিনীর সহিত এশীয় মুক্তি ফৌজের উপস্থিতির কথা শোনা 
গিয়েছিল । সংবাদপত্রে এ খবরও বেরিয়েছিল যে হামলাকারী বিপক্ষ 
ফৌজের জওয়ানরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় বাহিনীর 
জওয়ানদের বিক্োহের উস্কানি দিত। ভারতীয় বাহিনীর এক বৃহৎ 
অংশের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিস্য়কর ভাবে নিখোজ হয়ে যাবার সংবাদও 
এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল। তথাকথিত মুক্তি ফৌজের সহিত 
নেতাজীর নামও যুক্ত কর! হয়েছিল। তবে অনেকের নিকটেই 
এসব চীনা-প্রচার ছাড়া অন্ত কিছু মনে হয়নি। চীন-ভারত সীমান্ত 
বুদ্ধ সম্পর্কে ভারত সরকারের সৌজন্যে মাঞচিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনানায়ক 
হেগারসন ক্রকস্‌ একটি তদন্ত করেন। এ তদস্তের রিপোর্ট ভারত 
সরকার প্রকাশ করেন নি। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে হয়ত কিছু 
চাঞ্চল্যকর তথ্য জনসাধারণ জানতে পারত। 

চীন-ভারত সংঘর্ষের পরই উত্তর বাংলার শৌলমারী আশ্রমের 
সাধু সারদানন্দকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ বলে চালাবায় একটা 
চেষ্টা হয়। আশ্রমের জটিল পরিচালন ব্যবস্থা, বিপুল ব্যয় এবং 
সাধুর গতিবিধি সাধারণের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ জাগায়। জনতার 
চাপে আশ্রম কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সাধু 
সারদানন্দ নেতাজী নন। তারপর, কঙ্গিকাতার আদালতে 
সারদানন্নকে সনাক্ত করার উদ্দেস্টে একটি মামলা দায়ের হলে 
আদালতে হাজির হবার জন্য সাধু সারদানন্দের নামে পরোয়ানা 
বের হয়। সারদানন্দকে তখন আশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায় না, 
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পরোয়ানা গরজারী হয়ে আদালতে ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে 
শৌলমারীর ভ্রাস্তিকর চক্রান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটে । 

শৌলমারী আশ্রমের ব্যাপারটি ছিল নিঃসন্দেহে রহস্তপূর্ণ। কে 
বা! কাহারা শৌলমারী আশ্রমের বিপুল ব্যয়ভার জুগিয়েছিল এবং 
বিভ্রান্তি স্থগ্টিকারী প্রচারের পশ্চাতে ছিল ? 

সুভাষচন্দ্রের অস্তর্ধান রহস্ত উদ্ঘাটনের প্রয়াসকে ব্যাহত করার 
উদ্দেশ্তই যে এ জাতীয় চক্রান্তের মূলে তা অনুমান করতে বেশি 
অন্থুবিধ! হয় না। “নেতাজী জীবিত আছেন এবং তিনি শীন্রই আত্- 
প্রকাশ করবেন” 'নেতাজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছে" “নেতাঁজীর 
সহিত আমার পত্রালাপ চলছে' ইত্যাদি নানা আশ্বীসবাণী নানাজনের 
নিকট থেকে ইতিপূর্বে অনেকবার শোনা গিয়েছে। তবে এ সকল 
বিবৃতি এখন আর মনে দাঁগ কাটে না। এগুলিকে বিভ্রান্তি স্থটিকারী 
চেষ্টার অঙ্গ বলেই মনে করতে হয়। 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণের সহিত জড়িত 
ছিলেন না, সুতরাং তিনি যুদ্ধাপরাধী হতে পারেন না। তিনি ছিলেন 
ব্রিটিশ ভারতের বিদ্রোহী প্রজা এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমস্ত 
অভিযান চালাবার অপরাধে অপরাধী । তার দণ্ডবিধান ছিল ব্রিটিশ 
সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত । ১৯৪৫ সালের আগস্টে যুদ্ধজয়ী ব্রিটিশের 
নিকট ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগের কথ! ছিল কল্পনার অতীত। আরো 
বেশ কিছুকাল ইংরাজ যে ভারতবর্ষের উপর তার অধিকার কায়েম 
রাখতে পারবে সে সম্বন্ধে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না এবং 
সেই কারণে সাআজাজ্যের ঘোরতর শক্র সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশ যে কোন 
প্রকারে ফাঁসী দিতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। এমন কি আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সেনানীদেরও ব্রিটিশ চরম দণ্ড দেবার উদ্দেশ্টে সামরিক 
আদালতে তুলেছিল । 

মাফ্কিন ফুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ 
সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং মুক্তি অভিযান কালে আজাদ 
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হিন্দ ফৌজের হাতে ব্রিটিশ সৈনিকদের সহিত মাক্চিন সৈনিকও নিহত 
হয়েছিল । সেই কারণে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
ছিলেন চরম অপরাধী | 

বর্তমান কালে যুদ্ধরত জাতির নিকট ন্যায় বিচার, আদর্শ ভাবনা 
এবং নৈতিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই বললেই চলে। নিরস্তর 
ধ্বংস ও হত্যার পটভূমিতে মানুষের মন থেকে উচ্চতর চিন্তা বিলুপ্ত 
হয়, সেখানে জেগে ওঠে উগ্র পাশবিক প্রকৃতি, প্রতিহিংসার আদিম 
বর্ধর প্রবৃত্তি। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন 
হয়ে যায়া 

জাপান নেতাজীকে ইঙ্গ-মাঁকিন শক্তির হাতে তুলে দিতে চুক্তিবদ্ধ 
ছিল। সুতরাং আত্মসমর্পণের পর, জাপানের পক্ষে নেতাজীকে 
নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবার ব্যবস্থা কর! সম্ভবপর ছিল না বলেই 
ধরে নিতে হয়। নেতাজীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল বস্তরতঃ 
কোথায়ও ছিল না। ব্রিটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া 
তাদের সহযোগী রাষ্ট্রথলির সহিত সমগ্র পৃথিবীর উপর তখন 
অধিকার স্থাপন করেছিল। নেতাঁজীকে নিরাপদ স্থানে পৌছে 
দিতে জাপান সত্যি যদি আগ্রহশীল হত, তাহলে তা তারা করত 
নেতাঁজীর অন্ুরোধকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে, আত্মসমর্পণের এবং 
জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে । 

আণবিক বোমার বিভীষিকা এবং সামরিক বিপর্যয় জাপানকে 
নিদারুণ জাতীয় সংকটের মধ্যে ফেলেছিল, তখন স্বাভাবিক কারণেই 
বিগত-প্রয়োজন মৈত্রী সম্পর্ক ও প্রতিশ্রতি রক্ষার কোন প্রশ্নই তার 
নিকট ছিল না, সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চিন্তাই 
জাপানকে সম্পূর্ণরূপে পেয়ে বসেছিল, মনে করলে ভূল হবে না। 

নেতাজী জাপানের আত্মসমর্পণের পর, আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সেনানী ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সহিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটীশের নিকট 
আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একের পর এক জাপানী 
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উচ্চপদস্থ অফিসর এসে তাঁকে বুঝিয়ে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে 
দেবার আশ্বীস দিয়ে, নেতাজীর পু সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়ে- 
ছিলেন এবং তাঁকে সাইগনে নিয়ে গিয়েছিলেন । সিঙ্গাপুর ত্যাগের 
সময় নেতাজীর সহিত তাঁর যে ছয়জন সহকর্মীকে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা 
জাপ-কর্তৃপক্ষ করেছিলেন, সাইগনে পেঁছবার পর তাও নাকচ করে 
দেওয়া হয়েছিল । জাপানের এই আচরণের পিছনে তার সদিচ্ছার 
কথা! যেমন ভাবা যায়, তেমনি তার ভিন্নতর অভিসন্ধির বিষয়ও 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নেতাঁজীর প্রতি জাপ- 
কর্তৃপক্ষের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের 
সাহায্যের বিষয় কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেও জাপানের পরিবন্তিত 
অবস্থার কারণে একথা ভাবতে হয়। 
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১৯৭৬ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ক্ষমতা হস্তাস্তর সংক্রান্ত 
এঁতিহাসিক নথিপত্র প্রকারশত হয়। এ নথিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন ব্রিটিশের হস্তে অসিত 
হলে ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে কি দণ্ড দেবে সে সম্বন্ধে কিছু 
গোপন তধ্য আছে। এ তথ্যের সারাংশ ১৯৭৬ সালের ২০শে 
আগস্ট স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্টেটসম্যানের সংবাদটি 
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.. দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত এই ব্রিটিশ তথ্য নেতাজীর 

অস্তর্ধান রহস্তের সঠিক হদিস না দিলেও, হুত্রান্ুসন্ধানে কিছুটা 
সাহায্য করে। তদানীস্তন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ আর, 
এফ. মুডির গোপন প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলে নেতাজীর পরিণাম 
সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি অবগত হওয়া! যায়। 
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€১) প্রতিবেদনটির তারিখ ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট এবং 
প্রতিবেদনটি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্তার ই. 
জেনকিংসের বরাবর লিখিত। 

(২) যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হয়, সেই ২৩শে আগস্ট 
তারিখেই জাপানী সংবাদ সংস্থা কর্তৃক তাইহোঁকু বিমান দুর্ঘটনায় 
নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ টোকিও বেতার থেকে ঘোষিত হয়। মনে 
হয়, ভারত সরকার তখনও বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ 
অবগত হননি, নতুবা প্রতিবেদনে তাঁর উল্লেখ থাঁকত। 

(৩) আলোচ্য প্রতিবেদনটি লিখবার সময় ভারত সরকার 
জানতেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থায় একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে 
আছেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে সক্ষম হন নি। 

(8) ব্রিটিশ সরকার যে কোন প্রকারে ভারতের বাইরে 
নেতাজীর বিচার পর্ব গোপনে সমাধা করে তাকে প্রাণদণ্ড অথবা 
নির্বাসন দণ্ড দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তুরালে সরিয়ে দিতে মনস্থ 
করেছিলেন । 

(৫) বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে নেতাজী যেখানে বন্দী অবস্থায় 
ছিলেন তীর হস্তাস্তর দাবি ন! করে, সেখানেই তাকে সেই অবস্থায় 
রাখবার কথাও প্রতিব্দেনে বল হয়েছিল । 

(৬). আত্মসমর্পণের প্রস্তাব বিবেচনা কালে, ব্রিটিশ সরকা'র 
জাপানের নিকট যে সকল ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেবার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। 

(৭) নেতাজীর রাশিয়া গমনে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ছিলেন 
এবং নেতাজী যাঁতে রাশিয়ায় যেতে ন। পারেন তার জন্য তারা যথেষ্ট 
সতর্ক ছিলেন। 

ব্রিটিশ তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনায় 
নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি এবং জাপানের সাহায্যে নেতাজীর রাশিয়ায় 
গমনও সম্ভব হয়নি। এর পরই প্রশ্ন আসে নেতাজী কোন্‌ রাষ্ট্রের 
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হাতে তখন বন্দী ছিলেন? সে প্রশ্নের উত্তরও প্রতিবেদনটিতে 
আভাসে দেওয়া আছে- রাষ্ট্রটি জাপান । 

ব্রিটেনে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী এন জি. গোরে এবং আরো 
অনেকে মিঃ মুভির প্রতিবেদনটি পড়ে তাই বুঝেছেন। গ্রীগোরে 
১৯/১৯৭৮ তারিখে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তৃতাদান 
কালে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্ত সম্বন্ধে একটি স্ুচিস্তিত ভাষণ দেন। 
ভাষণটি ১১1৪।৭৮ তারিখের স্টেউসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
রিপোর্টটি নিম্নে উদ্ধৃত হল : 
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সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যালোচনা! করলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হতে হয় যে, নেতাজী স্বভাষচন্দ্র বস্থ বিশ্বযুদ্ধের চূড়াস্ত পর্যায়ে, যখন 
জাপান ইঙ্গ-মািন শক্তির সহিত যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে কথাবার্তা 
চালাচ্ছিল, জাপানের হাতে বন্দী দশায় না থাকলেও, নজরবন্দী 
অবস্থায় ছিলেন । জাপানের সদিচ্ছার উপরই তাকে সম্পূর্ণভাবে 
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নির্ভর করতে হয়েছিল এবং জাপান তখন যুদ্ধে পরাভূত এবং ইঙ্গ- 
মাঞ্কিন শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত চুক্তিতে দায়বদ্ধ ছিল। 

১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু লোকসভায় নেতাজীর 
অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্তের দাবির উত্তরে বলেছিলেন-_“্ঘটনার স্থান 
জাপান, সব কিছু হয়েছে সেখানে ; এ বিষয়ে সত্যকার তদন্ত করতে 
পারে একমাত্র জাপান সরকার ।” প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর এই উক্তি 
অতীব অর্থপূর্ণ । কুটনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে এর চেয়ে বোঁশ 
বলা হয়ত তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। “নেতাজী স্ুভাবচন্দর্রের 
মৃত্যু অবধারিত সত্য' নেহেরুজীর এ উক্তিও গুরুত্বপূর্ণ । 

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর 
সংবাদ প্রকাশের পর, ব্রিটিশ ও মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গোয়েন্দা 
দপ্তর থেকে নেতাজীর অনুসন্ধানে পূর্ব এশিয়ায় ছুই দল অফিসার 
প্রেরিত হয়েছিল জানা যায়। এই তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, 
ব্রিটিশ সরকার সত্যই নেতাজী বন্তু কি অবস্থায় কোথায় আছেন বা! 
তার কি হয়েছে সে বিষয়ে অবিদিত ছিলেন । নেতাজীর সন্ধানে 
গোয়েন্দা দল প্রেরণ যূল ঘটনার উপর সন্দেহের আবরণ স্থষ্টির 
কৌশলও হতে পারে, যেমন ছিল বুপরিকলিত বিমান দুর্ঘটনার 
সংবাদ । কারণ ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত বিমান ছুর্ঘটনায় 
নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে কোন প্রতিবাদ 
উত্থাপন করেন নি। এ থেকে অনুমিত হয়, জাপ সংবাদ সংস্থা 
কর্তৃক বিমান ছূর্ঘটনাঁয় নেতাঁজীর মৃত্যুর সংবাদ রটনার পিছনে খুব 
সম্ভব ইঙ্গ-মাফ্কিন শক্তিরও হাত ছিল। 

১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটেলীর 
সভাপতিত্বে অনুষ্টিত ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে পূর্বোক্ত 
মিঃ মুডির প্রতিবেদনটি মূলতঃ অনুমোদিত হয়। তাহলে কি ধরে 
নেওয়া যায় যে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত 
এবং কোথায়ও বন্দী অবস্থায় ছিলেন? এ সম্পর্কে হা বা না বল! 
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খুবই শক্ত। প্রশাসন ব্যবস্থায় জরুরী কাজ সমাধা হবার পর, 
কাজের জন্য মামুলী আদেশনীমা ও অনুমোদন দানের বহু দৃষ্টাস্ত 
দেখা যায়। 

খোসলা কমিশনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, 
দিঙ্গাপুর ত্যাগের সময় নেতাজীর সহিত লক্ষাধিক ইয়েন (জাপানী 
মুদ্রা) এবং স্বর্ণ ও রত্বপূর্ণ চারটি পেটি ছিল । সাইগন থেকে বিমান 
যাত্রা কালেও পে্টিগুলি নেতাজীর সঙ্গে ছিল। এ সম্পর্কে জাপানী 
সুত্রে বলা হয়, পেটির স্বর্ণ ও রত্বালংকারগুলি তাইহৌকু বিমান 
দুর্ঘটনার পর বিমান ক্ষেত্রে ছিটকে, ছড়িয়ে পড়ে এবং সেগুলি 
কুড়িয়ে বাঝ্সবন্দী করে টোকিও আনা হয়। পরে টোকিওস্থ জনৈক 
ভারতীয় শ্রী জে. রামমৃত্তির নিকট স্বর্ণ ও রত্বের বাক্স জমা রাখা হয়। 
পরে সেগুলি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর হস্তে অপ্লিত হয়। 
শ্রীনেহের স্বর্ণ ও রত্বের পেটি জাতীয় মহাফেজখানায় জমা দেন । 

সম্প্রতি এ স্বর্ণ ও রত্বের পেটি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই- 
এর নির্দেশে খোল? হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে নিয়োক্ত রিপোর্টটি সংবাদ 
পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 
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অর্ধদগ্ধ স্বর্ণালংকারগুলি সম্বন্ধে আলোচনার কি আর এমন 
আছে। সকলই ত সেই বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীর সহিত যুক্ত। 
মানুষটিই যখন হারিয়ে গেলেন তখন তার রত্ব পেটির কথ! 
ভেবে কি বা লাভ। স্বর্ণালংকারগুলি সনাক্তকরণ হলে এইটুকু শুধু 
বোঝা! যাবে যে নেতাজী তাঁর শেষ বিমানযাত্রার শেষে কোন নিরাপদ 
আশ্রয়স্থলে পৌছাতে সক্ষম হন নি। জীবিত অথবা আহত অবস্থায় 
টোকিওতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 

সংসদ অদস্ত অধ্যাপক সমর গুহ তার “০৪11 70690 0 


4115 গ্রন্থে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা জনিত নেতাজীর মৃত্যুর 
ভ্রান্তিকর সংবাদ, ছুটি তদন্ত কমিশনের গুরুতর ক্রুটি বিচ্যুতির 
বিষয় এবং অন্ঠান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যের সুন্দর বিশ্লেষণ করলেও, দৃঢ়তার 
সহিত কোথায়ও বলতে পারেন নি যে নেতাজী বেঁচেই আছেন । 
সামরিক সংক্ষিপ্ত বিচারের দণ্ডাদেশ বলে নেতাজী নিহত হয়েছিলেন 
অথবা বন্দীদশায় তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে এমন তথ্যের অনুকূলে 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ ন! পাওয়ার একমাত্র কারণেই ভাবতে হয়, নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন। তবে এই ভাবনা অসহায় ব্যথিতের, 
একাস্ত নৈরাশ্য গীড়িতের এচ্ছিক বিশ্বাস সম্বল সান্ত্বনা মাত্র । 

গত ২৮/৮/৭৮ তারিখে অধ্যাপক সমর গুহ লোকসভায় 
বলেছেন, “নেতাজী সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের তত্ব তল্লাস এতদিনে 
সফল হয়েছে। এ দিনই তিনি জানতে পেরেছেন নেতাজী বেঁচে: 
আছেন এবং তিনি মুক্ত অবস্থাতেই রয়েছেন। দেশবাসী খুব শীগ্রই 
এ ব্যাপারে সব কিছু জানতে পারবেন। আর কিছু বলতে 
সমরবাবু অস্বীকার করেন। বলেন, ছুঃখিত, এখনই আর কিছু 
প্রকাশ করার অধিকার আমার নাই।” 

_-আনন্দ বাঁজার পত্রিকা, ২৮/৮/৭৮ 


অধ্যাপক সমর গুহ যা বলেছেন ইতিপূর্বে একাধিক নেতাজী 
স্বভাষ অন্থুরাগী সুধীজনের মুখ থেকে তা শোন! গিয়েছে। আশ। 
মরীচিকা বৃথাই তৃষাতুর করেছে জনমন। তবু নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বেঁচে অছেন এ কথ শুনতেও ভাল লাগে। 

জীবনের শেষে মৃত্যু আছে, আছে বিস্বৃতি কালপ্রবাহ। কিন্তু 
পৃথিবীতে অতি অল্প-সংখ্যক কিছু মানুষ জন্মেছেন ধারা লৌকিক 
সত্তার অবসানে মানব ন্থবৃতিলোকে চিরজীবন লাভ করেছেন । 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই বিশ্ববরেণ্য মহামানবদের অন্যতম । 


৩৩৩ 


ইতিহাস পুরুষ নেতাজীর মৃত্যু নেই। নেতাজী মৃত্যুঞ্জয়, ভারতের 
স্মৃতিসত্বা ভবিষ্যৎ । ভারত আত্মায় তাই এখনও ধ্বনিত হচ্ছে 


“তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিক? করি উদ্ঘাটন 
স্র্ধের মতন 

রিক্ততাঁর বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন । 

ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, 

ব্যক্ত হোক তোম। মাঝে অসীমের চিরবিস্ময় 1” 


সহসা অবলুপ্ত জ্যোতিক্কের শেষ কথা৷ বলেও কথা শেষ হয় ন1। 
তবে মানুষের তীব্র জিজ্ঞাসার উত্তর একদিন মিলবেই। অবরুদ্ধ 
অতীত সেদিন দ্বার খুলবে এবং বুকের যন্ত্রণা বাজ্ময় হবে। 


স্তব্ধ প্রতীক্ষা অন্তহীন নিশ্রভ আশ! 
বহে বর্ষমাস মহাকাল আবর্তনে 
দিগন্তে মিলায় আলে নামে মেঘমালা 
স্থির নদী বন দেওদার হিম আবরণে । 


ন্নেতার্জী ল্ত্ভাঅচত্দ্র 
অম্পর্কে বরণীয়দের স্মরণীয় উদ্তি 


দ্েশবন্ধু চিত্তরপ্তন 
€ দেশবাসীর প্রতি ) 
আমি আমার উজ্জলতম রত্ব স্থভাষকে তোমাদের দিয়েছি। 
অপেক্ষা কর, তোমরা অভীম্পিত লক্ষ্যে পৌছবে। 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 

_. স্থভাষচন্ত্র তোমার রাষ্িক সাধনার আরম্তক্ষণে তোমাকে দূর 
থেকে দেখেছি। সেই আলো-আধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে 
কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা 
অনুভব করেছি; কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার 
ছুধবলতা--তা৷ নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে । আজ তুমি যে আলোকে 
প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার 
পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, 
কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি 
তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা 
হয়েছে কারা-ছুঃখে, নির্বাসনে, ছুঃসাধ্য রৌগের আক্রমণে, কিছুতেই 
তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, 
তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের 
দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। ছুঃখকে তুমি করে তুলেছ স্থযোগ, বিদ্বকে করেছ 
সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত 
সত্য বলে মানো নি। 

আজ আমি তোমাকে বাংলাদেশের রাই্টনেতার পদে ব্রণ করি। 


মহাত্মা গান্ধী 
নেতাঁজী যেভাবে তাঁর অন্ুগামীদের মন থেকে জাতি, ধর্ম ও 
প্রাদেশিকতাঁর বিভেদ চিহ্ন মুছে দিয়ে সকলকে এঁক্যের বন্ধনে বেঁধে 
ভারতবর্ষের মুক্তি যুদ্ধে আত্মদান-ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তার 
জীবন থেকে আমাদের তাই হল শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা। নেতাঁজীর এই 
অদ্বিতীয় মহান সাফল্য ইতিহাসে তাকে অমর করে রাখবে | 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমিকদের রাঁজাধিরাজ । 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

একটি নমস্কার 

তুমিতো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য 
সমস্ত দিয়াছ-_তাইতো৷ দেশের খেয়া-তরী তোমাঁকে বহিতে পারে 
না; সাতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। 

তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, ছুর্গম পাহাড় পর্বত 
ডিডাইয়া তোমাকে চলিতে হয়!- কোন বিস্বত অতীতে তোমারই 
জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হয়েছিল, কারাগার তো! শুধু তোমাকে 
মনে করিয়াই নিমিত হয়েছিল, সেই তো তোমার গৌরব ! 

তোমাঁকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার ? 

এই যে অগনিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈম্তভার সে তো কেবল 
তোমারই জন্য ! 

দুঃখের ছুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারে বলিয়াই তো! ভগবান 
এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন । 

মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের রাঁজবিক্রোহী, তোমাকে 
শত কোটি নমস্কার 1 


হ্মন্তকুমার বনু 


১৩শে জানুয়ারী । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান 
পুরোহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন__সার1 বাংল। তথা ভারতের 
আনন্দোৎসবের দিন। 

জননেতা সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী রূপকথার মতোই 
রোমাঞ্চকর। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, নেতাঁজীর পূর্বে পৃথিবীর 
অন্ত কোন রাষ্ট্রনেতা সমস্ত পৃথিবীব্যাগী এতোখানি বিস্ময়ের উদ্রেক 
করতে পারেন নি, সার! ছনিয়াব্যাপী এতো শ্রদ্ধাও অর্জন করতে 
পারেন নি। 

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক 
পর্যস্ত এই দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবন-গাথা সার! ছুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত 
করেছে। তার নেতৃত্ব দেবার নিভূলি ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্ত 
সাঁরা দেশ তাঁকে নেতার আসনে বসাতে কোনদিন দ্বিধা করেনি । 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে তারই নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আজাদ 
হিন্দ ফৌজ সংগঠন এবং বীরত্বপূর্ণ কোহিমা সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ 
রাজত্বের অবসানের সুচনা করেছিল । আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম, 
নৌবিদ্রোহ, ১৯৪২ সালের গণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে 
ক্ষমতা হস্তাত্তরে বাধ্য করেছিলো । তাঁর ফলে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগস্ট কংগ্রেসের নিকট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তাস্তর করল। 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নেতাজী তার এক ভাষণে দ্বিধাহীনভাবে 
বলেছিলেন, “আপনাদের জানা প্রয়োজন আমাদের ঈন্দিত লক্ষ্য 
ছুটি। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটি জাতীয় বিপ্লব। অপরটি 
স্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা । এটি সমাজ বিপ্লব ।” 

প্রতিটি মানুষকে আজ নেতাজীর আদর্শ ও পরিকল্পনাকে সার্থক 
করবার জন্য আহ্বান জানাই | জয় হিন্দ । 


সরোজিনী নাইড়ু 


সুভাষচন্দ্র বস্থ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক 
অবিচ্ছেগ্ত অধ্যায়। তার জাবনের শেষ কটি বছর- যদি তাই তার 
শেষ জীবনকাল হয়_ প্রাণবন্ত নাটকের মতো, মহান দেশপ্রেমিক 
তখন বিপুল উত্তেজনাময় গতিছন্দে উদ্ভাসিত। স্বাধীনতা লাভের 
ছুর্জয় সংকল্পজাত তীর অচিস্তনীয় সাহস, নিখুত পরিকল্পনা, সংগঠন 
শক্তি এবং নেতৃত্ব বিদেশভূমে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে 
অভিব্যক্ত। তিনি মুক্তি ফৌজের মাঝে যে গভীর জাতীয় এক্য, 
শৃঙ্থলাবোধ, আঙ্গুগত্য ও ন্বদেশপ্রেম সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার 
মতে তাই হল সুভাষচন্দ্র দেশসেবার শ্রেষ্ঠ সাফল্যের নিদর্শন । 


সবার বন্লুভভাই প্যাটেল 
মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্ঠে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন । 


ডঃ এস রাধাকষ্ণন 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একজন অদম্য দেশপ্রেমিক, যিনি তার 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাতির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তার 
নির্ভীকতা, ত্যাগ, ছুখবরণ ও আত্মদান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
ইতিহাসে তাঁকে পৌরাণিক পুরুষের মর্যাদা দান করেছে । ভবিষ্যৎ 
বাবলী গভীর শ্রদ্ধা ও গর্বের সহিত নেতাঁজীর জীবনের বিস্ময়- 
রোমাঁঞ্চময় ঘটনাসমূহ পড়বে এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম 
প্রধান বীর নায়করূপে তাকে প্রণতি জানাবে । 


গোবিন্দবল্লভ পন্থ 


সুভাষবাবু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং বিপ্লবী নায়কদের 
অন্কতম। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার 
সংগ্রামে তিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন । নেতৃত্ব ও সংগঠন-কর্মে 
তিনি রে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন সমগ্র দেশবাসী 
সেজন্য তাকে নেতাজী নামে সম্মানিত করেছেন। নেতাজীর স্মৃতি 
কোনদিন কেউ ভুলবে না এবং নেতাজীর নাম ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 


হরিবিষু কামাথ 


নিভীক সংগ্রামী নায়ক নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরকালে সিঙ্গাপুরে 
যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার স্মষট 
আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ব এশীয় রণাঙ্গণে যে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন 
করেছিল, তার ইতিবৃত্ত মূঢ় অবিশ্বাসীদের মনে কৌতৃহল ও বিস্ময় 
জাগিয়েছে। নেতাজী খা, পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রাভাব ক্রিষ্ট তার ক্ষুত্র 
বীর সৈম্কদলের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে বিশ্ময়কর 
অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার জন্য শিবাজী, ওয়াশিংটন, 
. গারিবম্ডি এবং কামাল আতাতুর্কের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধের নায়করূপে তিনি 
. ইতিহাসের গৌরবময় স্বর্ণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। 

সমুদ্রের ওপারে দূর দেশ দেশাস্তরেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্ধু 
এখন একটি স্মরণীয় নাম । এই শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশ দশকে সীমিত 
সংখ্যক অনুগামী নিয়ে নেতাজী কংগ্রেসের ভিতরে সংগ্রামী মনোভাব 
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গড়ে তুলতে ঝটিকাবেগে নিরস্তর প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তার প্রকৃতিও 
কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তার সকল কর্ম এক অজ্ঞাত 
দুর্বোধ্য আত্মিক শক্তির দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হত। তিনি ছিলেন মহাঁসমুদ্রের 
স্তায় অশান্ত কিন্তু তার অন্তরে যে গভীর ধ্যানস্তব্ধ শাস্তি বিরাজ 
করত তা তার সদ? প্রশান্ত আনন ও বিশ্বজয়ী হাসির মধ্যে প্রকাশ 
পেত। যে তাকে চিনেছে সেই তীকে ভালবেসেছে ৷ কিশোর বয়সে 
আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্ত হিমালয়ে গমন এবং পরিণত বয়সে 
স্বাধীনতার জন্য দুর্গম সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের বাইরে গিয়ে 
মুক্তিসংগ্রাম সংগঠন, মূলতঃ চিরবিপ্লবী জীবনের একই অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহ। পরাধীন দেশের কোটি কোটি নিগৃহীত মানুষের মুক্তির 
আহ্বান সুভাঁষচন্দ্রকে অনমনীয় রাজবিদ্রোহী করে তুলেছিল। সমগ্র 
জীবনকে তিনি পরম আত্মিক সাধনা বলে মনে করতেন, তার 
অসমাপ্ত আত্মজীবনী “ভারত পথিক'এ তার নুর প্রতিধ্বনিত। 
নেতাজীর মাঝে সাধক ও যোদ্ধার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল । 

কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক, গতিশীল ও সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন 
করবার উদ্দেশ্টে স্ুভীষচন্দ্র ফরোয়ার্ড রক গঠন করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন, এতিহাসিক প্রয়োজনেই ফরোয়ার্ড ব্লকের স্ষ্টি। নান! 
প্রতিকূলতা সত্বেও, ফরোয়ার্ড রক সাআজ্য বিরোধী শক্তিগুলিকে 
একত্রিত করে মহাযুদ্ধকালে কংগ্রেসকে সক্রিয় করে তুলতে 
অনেকাংশে সফল হয়েছিল। “ভারত ছাড়' ও “দিল্লী চলো? ছুটি 
অভিযানই স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিন্ন অংশ। আগস্ট বিত্রোহে 
ফরোয়ার্ড রক ও কংগ্রেস কমীদল একসাথে লড়েছিল। নেতাজীর 
স্বপ্নের ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমর যেন নেতাজীর মহান 
দেশসেবাত্রতের কথ! ভূলে না যাই, আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখে 
চলি। তাহলে আমরা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে 
পারব এবং ব্রিটিশ সাস্রাজ্যের বন্ধন-মুক্ত ভারতবর্ষ আত্মিক সাম্রাজ্যের 
অধীশ্বরব্ূপে দেবত্ে উন্নীত হবে । জয় হিন্দ । 
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ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

১৯১৮ সালে একটি আসন্তকলেজ অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্রকে আমি 
প্রথম দেখি। তার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ এবং প্রতিভাদীপ্ত আননে 
অসামান্ত বুদ্ধি-গভীরতা লক্ষ্য করে তীকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়েছিল । 
প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ওটেন সম্পক্কিত ঘটনায় আমি ছুঃখ- 
বোধ করেছিলাম । তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুভাষ এ ব্যাপারে 
ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন ন1। ছাত্রদের নেতা হিসাবেই তিনি 
দণ্ডিত হয়েছিলেন । 

১৯১৯ সালে সুভাষ যখন আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে ইংলণে 
ছিলেন, আমিও তখন সেখানে ছিলাম। লগ্নে গাওয়ার গ্তীটের 
শেক্সপীয়র কুটির ক্লাবে আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখাশুনা হতো । 
১৯৩৫ সালে ভিয়েনায় আবার তার সঙ্গে দেখা হয়, সুভাষ তখন 
ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থুপ্রতিষ্ঠিত নেতা এবং স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অদম্য যোদ্ধারূপে সর্বত্র পরিচিত। এই সময় স্ুভাষের 
সহিত জাতীয় মুক্তি ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ- 
আলোচনা হয়েছিল । 

বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষে ভাষা বিরোধ নিরসন কল্পে এবং 

ভাষাকে আধুনিক সুবিধাযুক্ত করবার উদ্দেশ্যে, আমি জাতীয় ভাঁষা 
হিন্দস্থানীকে রোমান হরফে প্রচলনের সুপারিশ করি। স্থুভাষ 
আমার অভিমত গ্রহণ করেন এবং হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 
তার ভাষণে দেশবাসীর সামনে সেই অভিমত উপস্থাপন করেন । 
স্বভাষ জীবিত নেই, তার আসন এখন বিশ্বের বীরশ্রেষ্ঠ মণ্ডলে। 
যুদ্ধনিপুণ শৌরধময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যারা দেড়শত বছর ব্রিটিশ 
রাজত্বকালে মোহাচ্ছন্ন আজ্ঞাবহ মীত্র ছিল, তিনিই সর্বপ্রথম তাদের 
মধ্যে এই চেতনা জাগিয়েছিলেন যে তারাও মানুষ, দেশের প্রতি 
তাদের কর্তব্য আছে এবং চিরদিন তার। ব্রিটিশের ক্রীড়নক হয়ে 
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থাকতে পারে না । সুভাষই প্রথম স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠাতা 
এবং বঙ্ষিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরমে'র ন্যায় মহান জাতীয় প্রণতি বাক্য 
“জয় হিন্দের' অষ্টা। 

স্থুভাষের নাম.ও তাঁর গৌরবময় কর্মসাধনা জাতিধর্ম নিবিশেষে 
সকল ভারতীয়ের সামনে আলোকবন্তিকা হয়ে থাকবে এবং বিশ্বের 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। সাময়িক 
হলেও এমন ব্যক্তির পরিচয়স্পর্শলাভকে আমি পরম ভাগ্য বলে 
মনে করি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বদেশপ্রেম ও মহান দেশ সেবার 
জন্য স্থভাষ ভারতবর্ষের মহস্তম দেশপ্রেমিক খষি । 


সত্যরঞ্জন বন্মী 

ইয়েটস লিখেছিলেন, সকল মহান সাহিত্যই পুরাণ বিশেষ, 
স্বজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী, ব্যক্তিভাবনার সীম! ছাড়িয়ে বৃহত্তর 
বিশ্বভাবনায় উত্তরিত। সত্যিকার সার্থক সাহিত্যের ন্যায় সত্যিকার 
মহাপুরুষগণও বিশ্বজনীন । তিনি দেহী এবং দেহমুক্ত আত্মিক সন্তা। 
ভিনি কারো! অনুকরণ নন, নিজের মাঝে নিজে বিকশিত এবং 
বাত্ময়। সুভাষচন্দ্র বন্থ তেমনই একজন পুরাণ পুরুষ। তিনি 
নিজেই তার বিন্ময় রহস্তময় পুরাণের শ্রষ্টা, রূপকথা, কাব্যসঙ্গীত, 
ভাবনা, কর্মে__একটি পূর্ণ আলেখ্য। 

সুভাষচন্দ্র বন্থুর তেজ, গৌরব, এন্্জালিকের শ্যায় ব্যক্তিত্ব এবং 
সম্মোহন শক্তির প্রকাশ আই. এন. এ-র মাঝে__-যার সবই অভূতপূর্ব 
এবং বিস্ময়কর। কিছু প্রচারক ও রাজনৈতিক দল লঘু চিন্তাপ্রস্থৃত 
বুদ্ধিতে নেতাজীর মহান নামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার .করছে। 
নেতাজী ফ্যাসীপন্থী ছিলেন? নেতাজী মার্কসবাদী ছিলেন? যেন 
যুগান্তকারী একটি মহাপুরুষকে কোন বিশেষ “ইজমের' প্রচলিত 
অবখ্যাত গণ্ডির মধ্যে ধরা যায়? সুভাষচন্দ্র ধূলিমলিন জীর্ণপথের 
পথিক ছিলেন না । তিনি ছিলেন নৃতন পথের অক্রান্ত দিশারী ৷ 


২১০ 


পুরুষোত্বম দাস ট্যাণ্ডন 


নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বন্থু আমাদের দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ জয়ী 
মহান নাঁয়ক। তিনি বর্তমান ভারতের নির্মাতা । ভারতমাতার 
জন্ত তিনি নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং দেশের বাইরে গিয়ে 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মুক্তি-ফৌজ গড়ে সংগ্রাম করেছিলেন তা 
তার বিস্ময়কর আত্মশক্তির পরিচয় বহন করছে। তার স্বল্প পরিমিত 
সংগ্রামী জীবন আমাদের দেশের স্থিতিসংস্থাপক হয়েছে । 


আচার্য নরেন্দ্র দেব 

শীম্বভাষচন্দ্র বস্থ নবভারতের অন্যতম প্রধান নির্মাতা । তাঁর 
ব্যক্তিত্ব ছিল চিত্তাকর্ষক, তিনি ছিলেন প্রকৃতিসিদ্ধ জননেতা । তার 
জীবন ছিল ঝটিকা-বিক্ষুন্, সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিপূর্ণ। কিন্ত আদর্শ 
থেকে তিনি কখনো বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। মহাযুদ্কালে তার 
পরিকল্পনা ও সংগঠন শক্তির উজ্জলতম বিকাশ ঘটে, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহ।সের এক গৌরবময় 
অধ্যায় হয়ে থাকবে এবং চিরদিন দেশবাসী তার নাম সম্রদ্ধায় 
স্মরণ করবে । 


পণ্ডিত জওহরলাগ নেহরু 
নেতাজী শুধু সাহসীই ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীনতা প্রেমিক । 
তিনি যা কিছু করেছেন সবই ভারতের স্বাধীনতার জন্ত। সারা 
জীবন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তিনি স্বকীয় পন্থায় সংগ্রাম করেছেন, 
সে বিষয়ে কারো! মনে কোন সন্দেহ নেই। 


২১১ 


ডঃ অমিয় চক্রবর্তী 


নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্র আমাঁদের অনেকেরই কাছে আত্মীয়-্ঘজনের 
মতো, তিনি আমাদের চিত্তের আপনতায় ন্ুপ্রতিষ্ঠ। দেশনায়করূপে 
তার যে মহীয়ান মূ্তি সর্বভারতীয় মানসে প্রকাশ হয়েছে, তার 
ভূমিকা প্রধানতঃ বহির্দেশীয় এবং যুগ সঙ্কটের বিছ্বাৎ অন্ধকারে দূর 
হতে ধ্যানদৃষ্টি-গোচর | স্বদেশেও তিনি তার নেতৃত্বশক্তি দ্বারা 
প্রতিভাত হন, দেই শক্তিই জয়বাহিনী সেনা সংগঠনের বু 
সান্প্রদায়িক একত্বে এবং দৃঢ়তায় শেষ উজ্জলতমরূপে দেখা! দিল । 

আমার মনে আছে, সুভাষচন্দ্র খন শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের 
কাছে আমতেন, তখন রাষ্িক আলোচনাকে অতিক্রম করে বাংলার 
গ্রাম্যজনের সুখ-ছঃখের প্রশ্ন এবং ভারতীয় সমাজের চিরদৈনিক 
সমস্তাগুলিই বড়ো হয়ে উঠত। কঠোর বীর্ষশীল নেতার অন্তরস্থিত 
কোমল স্বভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, ত্যাগে কর্মে 
অচলবিধৃত তার.সেই হৃদয়বৃত্তিকে কবি কতো বড় শ্রদ্ধার অর্ধ্য দিয়ে 
গেছেন। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ গণ্ভ 
প্রশস্তি লিখে তাকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে .আবাহন করবার 
আয়োজন করেছিলেন, সেই রচনাটিতে স্সেহের শঙ্খ বেজে উঠেছে, 
বন্ুদিন পর্যন্ত যা বাঙালির হৃদয়ে ধ্বনিত হবে। বাঙালির তারুণ্য- 
মণ্তিত তার নূতন নেতাকে রণীন্দ্রনাথ তার শেষ জীবনের মঙ্গলমাল্য 
পরিয়ে গেলেন, তখনো সুভাষচন্দ্রের শিখর গৌরব প্রকাশিত 
হয়নি। 

সুভাষচন্দ্রের মহা ভারতীয় মৃতি আজ আমাদের আর্দ্র দৃষ্টির 
সম্মুখে বিরাজমান কিন্তু তার সহজ প্রকাশের পূৰতন অনুষঙ্গ 


২১২ 


আমাদের নানাভাবে মনে রাখা দরকার। যেখানে ভাইয়ের 
দাক্ষিণ্য, মায়ের ভগিনীদের সি'ছুর শঙ্খ মজল প্রদীপের অনুপ্রেরণায় 
এবং অগণ্য সহকর্মীর কল্যাণ বাণীতে তিনি দেশের প্রত্যেক 
পরিবারের একাস্ত নিজের মানুষ, সেখানেও তিনি অমরাবতীর 
অধিকারী । 

এক সময় হিটলার সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান নি। 
মহাযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে হিটলারের মন বদলেছিল কিন্তু 
হিটলারের সম্বন্ধে স্থভাষচন্দ্রের মনোভাব কোনোদিনই যে বদলায়নি, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশেও এই প্রসঙ্গে আজ 
পর্যন্ত অনেকে স্থভাষচন্ত্রকে ভুল বুঝেছেন। কাঁটার কাছে অন্য 
কাটা তোলার জন্ত যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, কণ্টককে ভুলে ভেবেছি 
পুষ্প। কাউকে ব্যবহার করা এবং তাকে বথার্থ গ্রহণ করা একই 
রীতি নয়। জাপানীদের ব্যবহারেও সম্পূর্ণ জান! গেল 'ব্যবহার' 
করবার রীতি কত ভয়ঙ্কর, সমূহ বিপদসন্থুল, কিন্ত প্রথর বুদ্ধি 
সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে চক্ুম্মান হয়েই ভুল করেছিলেন । একদিনের 
জন্যও তিনি হিটলার-মুসোলিনীর সমর্থক ছিলেন না। প্রথম 
হতেই নাসি-প্রবত্তিত ইহুদি-বিদ্বেষ, পরজাতি ঘৃণাকে তিনি ঘ্বণাই 
করতেন। 

স্থভাষচন্দর্রের গৃহ থেকে অন্তর্ধানের সংবাদ পেয়ে ব্যাকুল হয়ে 
রবীন্দ্রনাথ বিশবস্তত্ৃত্রে খবর নেন, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে 
পারেন যে নিধিদ্ধে সুভাষচন্দ্র অন্য দেশে গিয়ে পৌঁচেছেন। আঁর 
কিছু রবীন্দ্রনাথ জানতে চান নি। 

তারপর স্থভাষচন্দ্রের পালা শেষ হয়ে নেতাজীর অভ্যুদয় । 
দিগন্তে অবিশ্বীস্ত উজ্জল তার! উঠল। দূর থেকেই আমরা দেখলাম । 
ধারা কাছে থেকে দেখেছেন, তাদের কাহিনী ফুরোয় না, শুনেও 
তৃপ্তির শেষ নেই। নেতাজীর জয়। 


২১৩ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, আজ আর সন্দেহ 
করা চলে না। কিন্তু গভীর্তর অর্থে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের 
ভূমিতে বেঁচে রইলেন! “জয় হিন্দ” মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন, 
সেই মন্ত্রের ধ্বনি আজ ভারতের কোটি কণ্ঠের স্বাধীনতা-অভিনন্দনে 
জেগে উঠল । সেই মন্ত্রের সঙ্গে তার প্রাণশক্তি অনন্তকালের মতো 
ভারতবর্ষে রয়ে গেল। 


বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু 


বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী শত্রু ভারতের সীমানা! পেরিয়ে এদেশে 
হামলা করেছে_-পরস্পরের মধ্যে বিবদমান রাজশক্তিদের হতবল 
করেছে । সারা! দেশকে অধীনতার অপমাঁনে জর্জরিত করেছে । 
এই প্রথম ভারতের সন্তান ভারত-মাতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য 
প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাড়াতে সাহস করেছিলেন_-সে কথা 
ভোলার নয়। পরে অবশ্য কি হল জানা নেই--এই কীর সন্তান 
গগনে উক্কার মতো আবিভূ্ত হয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে গেলেন 
সেটার ইতিহাস জানা নেই-_নানা লোকে নানা কথা বলে-_এ বিষয় 
অনেকটা আন্বাজী। আমার মনে হয়, সুভাষ বেঁচে থাকলে তিনি 
নিশ্চয়ই দেশে ফিরে আসতেন_লোকে যে বলে তিনি নির্যাতন 
এড়িয়ে আত্মগোপন করে আছেন সেট! তার স্বভাবের সঙ্গে খাপ 
খায় না। 


রফি আহমেদ কিদৌয়াই 


১৯২৩ সালে দিল্লীতে সুভাষ বসুর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। 
কংগ্রেদে তখন আইন-সভায় প্রবেশ কর্মন্থচী নিয়ে মতভেদ দেখা 
দিয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরপ্ন দাশ, পণ্তিত মতিলাল নেহরু, হাকিম 
আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি ছিলেন আইন সভায় 
প্রবেশের পক্ষে এবং রাজ! গোপালাচারী, রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ আনসারী 
এবং সর্দার প্যাটেল ছিলেন এর বিরুদ্ধে। দেশবন্ধুর সহযোগীরূপে 
তরুণ সুভাষবাবু বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন । উৎসাহী 
যুবক সুভাষবাবুর মধ্যে বিদেশী শাসন থেকে দেশের মুক্তির জন্য 
প্রবল আকাজ্ঞণ সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম । পরবর্তীকালে সেই তীন্র 
আকাজ্ষাই তার সকল কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছে । 

স্বভাষবাবুর প্রভাব শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র 
ভারতের যুবা সম্প্রদায় তার অনীম উৎসাহ ও ত্যাগের দৃষ্টান্তে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিল. এবং অল্পকাল মধ্যে তিনি কংগ্রেসে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। স্ুভাষবাবুর নিকট কংগ্রেসের 
গতানুগতিক রাজনীতি গ্রহণীয় হয়নি, অহিংসাঁকেও তিনি স্বাধীনতা 
সংগ্রামের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করেন নি। সেই কারণে 
গোঁড়া গান্ধীবাদীদের সহিত তার বিরোধ অবশ্যস্তাবী হয়ে ওঠে । 
স্থভাষবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, ১৯২০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
কর্মকুচী তাঁর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, স্থৃতরাঁং বিকল্প নতুন 
কর্মপন্থার প্রয়োজন। তিনি সাহসের সঙ্গে নতুন পন্থা গ্রহণ 
করেছিলেনও। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তীর সঙ্গে পুরাঁতন-পন্থীদের বিরোধ 
প্রকাশ্য রূপ নেয় এবং পুরাতন-পন্থীরা বিজয়ী হয় । ফলে সুভাষবাবুকে 
কংগ্রেস ছাড়তে হয় । 

স্থভাষবাবুর গোপনে দেশত্যাগ, জার্মানী ও জাপানে গমন এবং 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আজ 


অসামান্য জাতীয় বীর নায়কের সম্মানে ভূষিত। প্রতিটি মানুষ গর্ব 
ও ভাবাপ্ুত হয়ে তার কথা ন্মরণ করে । 


মেজর জেনারল শাহ নওয়াজ খান 


একথা আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যে মুহুর্তে আমি 
নেতাজীর সান্গিধ্যে এসেছি তখনই আমি তার অসামান্য ব্যক্তিত্বের 
দ্বার প্রভাবিত হয়েছি। নেতাজীকে আমি মানুষ, যোদ্ধা এবং 
রাজনীতিজ্ঞ_-এই তিন রূপে দেখেছি । কিন্তু এখনও আমি জানিনে, 
এই তিন রূপের কোনটি ভার বড় আর কোনটি তার ছে'টি। ঘরে 
থাকবার সময় মনে হত মানুষ হিসাবেই তিনি বড়, যুদ্ধক্ষেত্রে ও 
সৈন্যদলের মাঝে তাঁকে দেখে মনে হত এতবড় যোদ্ধা আর হয় না। 
আবার যখন তিনি সভাসমিতি, বৈঠক অথবা আজাদ হিন্দ 
সরকারের সর্বাধিনায়করূপে কাজ করতেন তখন তাঁর রাজনৈতিক 
জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করত। 

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যে সকল ভারতীয় 
বাহিনীর অফিসার মানুষ হয়েছে আমি ছিলাম তাঁদের একজন । 
আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম যখন গঠিত হয় তখন আমি তার 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম । আমি ব্রিটিশের প্রতি আন্তরিকভাবে 
অদ্ধাশীল ছিলাম । জাপানীদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ 
ছিল। নেতাজী যখন এলেন তখন আমি তাকে ভালভাবে যাচাই 
করে নিতে ভুলিনি । তার নিভর্ণক আচরণ, গভীর স্বদেশপ্রেম এবং 
দেশের জন্য তিনি সর্বন্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত সেই চিন্তা আমাকে 


৭ % 


মুগ্ধ করল। অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম নেতাঁজী জাপানীদের 
কাছে নতি স্বীকার করবার লোক নন। 

জাপানীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের 
পৃথক সেকটর ছিল, সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
যুদ্ধ করত। তার উপর জাপানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। 

নেতাজীর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের অথব! উচ্চকাজ্ার নাম গন্ধ 
ছিল না। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়৷ সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী 
জেনারল তোজে৷ তীর বক্তৃতার একস্থানে বলেন-স্বাধীন ভারতে 
নেতাজীই হবেন সর্বেসবা। সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী উঠে দীড়িয়ে এ 
কথার প্রতিবাদ করে বলেন__এমন কথা বলবার কোন অধিকার 
জেনারল তোজোর নেই। স্বাধীন ভারতে কে কি হবেন তাঁর সিদ্ধান্ত 
করবে ভারতের অধিবাসীরা । তিনি নিজে ভারতের একজন দীন 
সেবক মাত্র । 

নেতাজীর কাছে ধর্মীয় বা "প্রাদেশিক ভেদাভেদ ছিল না। তীর 
অনুপ্রেরণায় আমরা হিন্দু মুসলমান ও শিখ সবাই এক হয়ে 
গিয়েছিলাম । মানুষ হিসাবে কে কেমন--তাই দেখে নেতাজী 
লোককে সম্মান দিতেন। জার্মানী থেকে সাবমেরিনে বিপদসঙ্কুল 
পথে পূর্ব-এশিয়া যাত্রায় ধাকে তিনি সঙ্গী নিবাচন করেন তিনি এক 
মুসলিম তরুণ, আবিদ হাসান। তার সৈম্তদল যখন শক্রর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধরত তখন ছুজন ডিভিশন কমাগ্ডারই ছিলেন মুসলমান_ মেজর 
জেনারল কিয়ানি এবং আমি ৷ 

ভয় কাকে বলে নেতাজী জানতেন না_জীবনের কোন প্রকার 
সখ সম্তোগের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। আমি 
বহুবার দেখেছি অল্পের জন্য তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে 
গেছেন। কোন দৈবশক্তি রক্ষা-কবচ যেন তাঁকে ঘিরে রেখেছিল । 
এই সব দেখেছি বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, তিনি 
মারা গেছেন। 


জন এ. থিবি 
(আই. এন, এ. ) 


শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বস্থুর সহিত নেতাজী ১৯৪৩-এর ২রা জুলাই 
বিমান থেকে দিঙ্গাপুরে অবতরণ করলেন । আই. এন. এ. এবং 
ইত্ডিয়ান ইণ্ডিপেঞ্ডেন্স লীগের প্রতিনিধিবর্গ বিমান বন্দরে তাঁকে সাঁদর 
অভ্যর্থনা জানালেন। তার উপস্থিতিতে সকলে আনন্দ ও আশায় 
উচ্ছাসিত হল। এক নিমেষে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করলেন । 
আমি অতিশয়োক্তি করছি না, যা ঘটল তাই শুধু বলছি। নেতাজী 
শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে আমাদের আশ্বাস দিলেন, আমরাও তীর প্রতি 
আমাদের আনুগত্য ও বিশ্বাস জানালাম। তিনি আমাদের 
নেতাজী হলেন । 

নেতাঁজীর অক্লান্ত চেষ্টায় সেনাবাহিনী ও ইগ্ডিয়ান ইপ্তিপেণ্ডেন্স 
লীগ পুনর্গঠিত হল। তিনি আমাদের বললেন--সশস্ত্র সংগ্রাম করে, 
প্রয়োজন হলে জীবন বলি দিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে 
হবে এবং ভারত স্বাধীন হলে আই. এন. এ-র আদর্শে দেশের 
প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে গড়তে হবে--যা চিরদিন ভারতের স্বাধীনতাঁকে 
রক্ষা করবে৷ 

নেতাজীর ঘটনাবহুল রাঁজনৈতিক জীবনে গোপন চক্রান্ত বা 
ষড়যন্ত্রের স্থান ছিল না, এমন কি ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও নয়। তাঁর 
অভিমত ছিল, সকল সংগ্রামই প্রকাশ্য ও ঘোষিত হওয়া উচিত । 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে নেতাজীর জ্ঞান 


ছিল অপরিসীম। তাঁর সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, রাজনৈতিক 
জ্ঞান এবং ত্যাগত্রত ছাড়া ভারতের মুক্তিযুদ্ধ নানা সংকট, জাপানের 
অহেতুক কর্তৃত্ব এবং গুপ্তচরদের নাশকতামূলক তৎপরতার হাত থেকে 
আত্মরক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারত না। 

অনেকে বলেন নেতাজী বেঁচে নেই । তাই হয়ত সত্য। জীবনের 
শেষে মৃত্যু আছেই। নেতাঁজীর সহকর্মী ও অন্থুগামীদের অন্তরে 
কিন্তু নেতাজী চিরজীবী। তার স্মৃতি বুকে রেখেই শুধু আমরা তার 
প্রতি শ্রদ্ধা জান্দতে পারি । 


মৌলামা আবুল কালাম আজাদ 
উৎসাহদীপ্ত যৌবনের দিনগুলি থেকে সুভাষ ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য গভীরভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং অসামান্ত শক্তি ও 
একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্কর্লসাধনে এগিয়ে গিয়েছিলেন । তার দেশপ্রেম 
অন্দেহাতীত। 


অনিমেষ রায় চৌধুরী 
(স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রবন্ধকার ) 
নেতাজী স্থৃভীষচক্্র বন্থু ইতিহাসের এক বৃহত্তম বিস্ময় 
প্রহেলিকা। ভার জীবনের অনেক ঘটনা, ফরমোসার রাজধানী 
তাইহোকুতে তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যু, এমন কি তাঁর প্রাক্তন 
প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমতী এমিলি শেংকলের সহিত তাঁর বিবাহের 
কথা গভীর রহস্তারূত ৷ 


ডঃ বা" ম. 
(বার্মার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ) 


সুভাষচন্দ্র অবিস্মরণীয় পুরুষ । যে লোঁক মাত্র একবার তাকে 
দেখেছে, সে-ও কখনো তাঁকে ভুলতে পারবে না। এমনি মূর্ত তার 
মহত্ব। তিনি বিপ্লববাদী। অন্যান্ত বিগ্লববাদীর ন্যায় তারও মহত 
এইখানে যে__একটিমাত্র কাজ, একটিমাত্র স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই তিনি 
জীবন ধারণ করেছেন । সেই কাজ ও স্বপ্নের উপরেও তার ব্যক্তিত্বের 
বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট । যুদ্ধের সময় যে স্বাধীন সরকার তিনি প্রতিটা 
করেছিলেন, তারই মধ্যে ভারতবর্ষের পরবর্তা স্বাধীনতার স্ুচন]। 
কয়েক বছর পরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সচরাচর যা ঘটে থাকে, 
এক্ষেত্রেও ঠিক তাঁই ঘটল। একজন বীজ বপন করেছেন, অন্যেরা 
ফসল কেটেছে। ৃ্‌ 

১৯৪৩-এর জুলাইতে সিঙ্গাপুরে নেতাজী বোসের সঙ্গে আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। টোকিও পৌছে আত্মপ্রকাশ-লগ্নে তিনি যে 
প্রথম বিবৃতিটি দেন তাতে যে সাহসিকতা, দৃঢ সংকল্প ও আত্মশক্তির 
স্বাক্ষর ছিল তা বার্মাবাসীদের অন্তরে প্রবল আশার সঞ্চার করে এবং 
আমি নেতাজী বোসকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি তখন 
বলি যে, আমাদের ছুটি দেশ বহু বৎসর যাঁবৎ যে সুযোগের প্রতীক্ষায় 
আছে, তা এসেছে এবং উভয় দেশকে সেই স্থযোগের সদ্ব্যবহার 
করতে হবে। 

মিঃ বোসের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হত, অবশ্য তাঁর 
বেশীর ভাগই ছিল যুদ্ধকে কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
কাজে লাগাতে পারি তাই নিয়ে । আমাদের প্রথম পরিচয় দিনের 
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স্বৃতিটি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। ইউরোপে বনু জার্মান 
ও রুশ নেতার সহিত তার সাক্ষাৎ ও আলোচন! হয়েছিল। যুদ্ধের 
উদ্দেস্ট সম্বন্ধে তার কোন স্থান্ত ধারণা ছিল না। সে সম্পর্কে তিনি 
ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ । 

ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামের কথা যখন তিনি বলতেন আমাঁদের 
মনে হত আমর] যেন মানুষের মুখের কথা শুনছি না, শুনছি পবিত্র 
ধর্ম-কাহিনী। কথা বলতে বলতে তিনি ভাবাবেগে' উদ্বেলিত হয়ে 
পড়তেন, তখন তার মাঝে প্রকাশ পেত এক অজ্ঞাত শক্তি-তরঙ্গ, 
ত্যাগের মহিমা! এবং ভবিষ্যতের পথ-সঙ্কেত | 

কোহিমার যুদ্ধে জয়লাভ করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন 
ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং ইম্ফষল অবরোধ করে, তখন 
জাপান হঠাৎ রণাঙ্গণ থেকে তাঁর বিমানগুলি তুলে নেয়। বিমান- 
সাহাধ্য প্রত্যাহারের পক্ষে জাপানের যে কোন রাজনৈতিক বা 
সামরিক কারণই থাক না কেন, নেতাজী বোস এবং মুক্তি ফৌজের 
পক্ষে এ ছিল কঠিনতম আঘাত। তারপর থেকে ক্ষুত্র মুক্তি ফৌজটি 
একটার পর একটা বিপর্ধয়ের মুখে পড়ে, সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ 
তার বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালায়, অবশেষে শুরু হয় 
আকাশ থেকে অকাল বর্ষণ। ছূর্ভাগ্য-পীডিত আজাদ হিন্দ ফৌজ 
পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। 

নেতাজী বোস হতোগ্ভম না হয়ে নতুন করে ফৌজ পুনর্গঠন এবং 
জাপানীদের বাদ দিয়ে, বর্মা জাতীয় বাহিনীর সহিত একত্রে পুনরায় 
ৃদ্ধারস্তের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন বিপর্ধয়ের পর, সঙৈন্তে রেস্কুনে 
অবস্থানকালে, জাপানীদের সহিত নেতাজীর সম্পর্কের আরো 
অবনতি ঘটেছিল। জাপানীদের হিসাবে ভারতবর্ষ বৃহত্তর পূর্ব- 
এশিয়ার অন্তর্গত ছিল না, সে কারণে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের 
আগ্রহ ছিল সামান্যই । 

১৯৪৫-এর এশ্রিলে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দেয়। ব্রিটিশ উত্তর 
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বর্মা পুনরাধিকার করে এবং বর্মা জাতীয় বাহিনী ব্রিটিশের পক্ষে 
যোগ দেয় । সেই চরম সংকটকালে আমি নেতাজী বোসকে জিজ্ঞাসা 
করি, “এখন কি করবেন ?” তিনি ধীরভাবে উত্তর দেন, “কেন ? 
সময়মত আবার সংগ্রাম শুরু করব।” তার কথায় আমার চোখে 
জল আসে। 

নেতাঁজীর কথ। মনে পড়লে তাকে অভূতপূর্ব না ভেবে পারিনে। 
তিনি বাস্তব জগতের মানুষ এবং তাঁর বাইরের কল্পলোকেরও, 
ভার মধ্যে এ ছুয়ের অপূর্ব মিশ্রণ দেখেছি । আশা, আনন্দ ও 
বেদনাঁভর। ছিল তাঁর জীবন। তাতে যেমন ছিল সাফল্যের আলো» 
তেমনি নিরাশার আধার । 


আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ 
(জার্মান গ্রন্থকার ) 


নেতাজী জার্মান সরকারের নিকট দৃঢ়ভাবে দাবি করেছিলেন যে, 
জার্মানীতে ভীর কাজকর্ম হবে অবাধ, জার্মানী তাকে যে অর্থ সাহাধ্য 
দেবে তা খণ হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে, যুদ্ধের পর তিনি সে 
খণ শোধ করে দেবেন। জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগ ও সবোচ্চ সমর 
পরিষদ তাঁকে যে সকল বিশেষজ্ঞ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র সরবরাহ দেবে 
তা হবে জার্মানীর বাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ মুক্ত । জার্মান সরকার নেতাজীর 
সকল দাবি স্বীকার করে নিয়েছিল। মিঃ বোস অথবা! বালিনস্থ 
আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র কখনো! নামি মতবাদ প্রচার করেনি 
অথবা জার্মানীর অনুকূলে রাজনৈতিক বিতর্কে নামে নি। জার্মানীতে 
নেতাঁজী ও ভারতীয়দের কাজ ছিল, নাংসিতন্্ থেকে নিজেদের মুক্ত 
রেখে, ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 


ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমার 

শৌর্ধ ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়নি। জাপানীরা পশ্চাদপসরণ 
করলে, জয় আয়ন্তের মধ্যে পেয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজকে রণস্থল 
ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিফল হয়নি। কংগ্রেসের 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, সশস্ত্র বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ, মহাত্মা গান্ধীর 
অসহযোগ ও আইন অমাশ্ত আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর বিদ্রোহের 
স্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সাময়িক পরাভব প্রকৃত প্রস্তাবে 
সাফল্যের স্তস্ত বিশেষ । এই সংগ্রামগুলিই ১৯৪৭ সালে স্বাঁধীনতা- 
লাভকে সন্তব করেছিল । 

এক অর্থে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান সবচেয়ে গুরুত্পর্ণ। 
জনসাধারণ ক্রমেই বেশি করে বুঝতে পারছে যে, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের স্ষ্টি থেকে ব্রিটিশ বুঝেছিল যে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সে 
আর ভারতীয় বাহিনীর আন্গত্যের উপর নির্ভর করতে পারে না । 
নতুবা ব্রিটিশ কখনো স্বেচ্ছায় ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে যেত 
না। ব্রিটিশ রাজনীতিকর! প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে বিপুল অর্থ ও প্রাণহানির পর, ইংলগ্ডের পক্ষে কেবল গোরা! 
সৈন্তের দ্বারা ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। 

সেই কারণেই, যে চার্চিল সাহেব ভারতবর্ধকে সাঁমান্ততম 
স্বাধিকার দানের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং জাপান কর্তৃক বর্মা 
দখলের পর প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ভারতের সঙ্গে মিটমাটের জন্ত 
তাকে যে অন্থরোধ করেছিলেন তা অগ্রাহ্থ করতে দ্বিধা করেন নি, 
তিনিই কিনা বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হবার পর, ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
দানের প্রস্তারে রাজী হয়ে গেলেন। কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতাঁলাভের 
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সকল সম্মান গান্ধীজীকে দিয়েছেন, যদিও গান্ধীজীর পরিচালিত শেষ 
স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯৩৪ সালে শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত 
হয়েছিল! ১৯৪২-এর বিদ্রোহের সহিত গান্ধীজী যুক্ত ছিলেন না 
এবং তিনি বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিলেন 

কংগ্রেসে স্থভাষ-বিরোধী প্রবাহের উৎস মহাত্মা! গান্ধী । তিনি 
তার অহিংস! নিয়ে এত বেশি ব্যাপৃত ছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতার 
উপর অহিংসাকে স্থান দিয়েছিলেন। স্ুভাষচন্দ্রের নিকট দেশের 
স্বাধীনতাই ছিল প্রধানতম লক্ষ্য । সেজন্য উভয়ের মধ্যে এক্যমতের 
স্থান ছিল না। গান্ধীজীর মন সর্বদা অহিংসার বিষয়ে নিবৃত্ত থাকত। 
ধর্মসাধকের জীবনে তার যথেষ্ট মূল্য থাকলেও, কংগ্রেসের ন্যায় একটি 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা উপযোগী ছিল না। গান্ধীজী 
শেষ পর্যন্ত তার সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতা হিটলার ও সুসৌলিনীর ম্যায় 
কংগ্রেসে তার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীভক্ত 
সীতারামিয়াকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত করলে, 
গান্ধীজীর সুভাষ-বিরোধী রুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছিল । 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, যাকে গান্ধীজী তার রাজনৈতিক 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, প্রথমে সুভাষের প্রতি বিবূ্প 
ছিলেন না! গান্ধীজীর যাছু-প্রভাবিত ভক্তমণ্ডলে ঢুকবার পর তাঁর 
আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়। নেহরু নিজে স্বীকার করেছেন, 
গান্ধীজীকে তিনি ঠিক বুঝেন না, তাঁর বনু মধ্যযুগীয় ধারণার সহিত 
তিনি একমত নন, তবু তিনি কেন অন্ধের মতো গান্ধীজীকে অনুসরণ 
করেন তা! বলতে পারেন না । নেহরু ন1! বলতে পারলেও অন্তেরা 
ভালভাবে জানত যে, গান্ধীর গদি দখলের আগ্রহই তার বিচারবুদ্ধি 
ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল । 

১৯৪০ সালে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেও সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে 
সংগ্রাম শুর করবার জন্য গান্ধীজীর প্রতি সাগ্রহ আবেদন জানান । 
গান্মীজী তাতে কোন সাড়া দেন না, নেহরু একপদ এগিয়ে ঘোষণা 


৬৯১০ 


করেন, “ব্রিটেন এখন জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত, আইন অমান্তি 
আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে মর্ধাদাহানিকর 1” কয়েকদিন 
পরে মহাত্মা বলেন, “ব্রিটেনের ক্ষতিসাধন করে আমরা দেশের 
স্বাধীনতা চাই না। অহিংসার নীতি তা নয়।” 

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজীর ব্যর্থতা অপরিসীম । 
প্রতিটি আন্দোলনে জনসাধারণ যখন উৎসাহ-উদ্দীপনার শিখরে 
উঠেছে, তখনই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । 


অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিও 
(সিঙ্গাপুর ) 


নেতাজী জাপানের তাবেদার বা সমর্থক ছিলেন না। তিনি 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্টেই জাপানের সাহায্য গ্রহণ 
করেছিলেন । নেতাজীর সংগ্রামই ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতের 
মুক্তি ত্বরান্বিত করেছিল । 


মাইকেল এডওয়ার্ডস 
€ ইংরাজ এঁতিহাসিক ) 


ভারতের স্বাধীনতার জহ্য ভারতবাসী নেতাজী বসুর নিকট 
সর্বাধিক খণী, যদিও আপাত দৃষ্টিতে তাকে ব্যর্থ বলে মনে হয়। 
তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি ঝর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ছ্যার্থহীন ও বস্তুনিষ্ঠ । 
স্থভাষচন্্র প্রাণ প্রাুর্ষে পূর্ণ কর্মোস্ঠমের প্রতীক । | 
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কর্ণেল এ. সি. চ্যাটাজি 
(আই. এন. এ.) 

প্রত্যেক অফিসার, সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক স্ব-ইচ্ছাঁয় ও স্বাধীন 
সম্মতি অনুসারে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছেন। এই 
সংগঠনে কোন প্রাদেশিকতা ব1 সংকীর্ণ ধর্মভাব ছিল না। ব্যক্তিগত 
উন্নতির মানদণ্ড ছিল তার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা । নিঙ্গাপুরে যখন 
একবার টাকা তুলবার কথ! হয়, তখন সেখানকার ধনী চেট্রিয়ার 
সম্প্রদায় নেতাজীকে বলে পাঠান-_তীর! টাক1 দিতে প্রস্তুত আছেন, 
কিস্তু তাদের ধর্মমন্ৰিরে গিয়ে সেজন্য নেতাজীকে বলতে হবে। 

তখন নেতান্জী বললেন--যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোঁন, মানুষ 
ভগবানকে ডাকতে পারে ; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ব্যাপারে, 
দেশের ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি মন্দিরে 
যেতে রাঙ্গী আছেন, যদি তারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ 
নিবিশেষে সকলকে তাদের মন্দিরে যেতে অনুমতি দেন। তা যদি 
না হয়, তাহলে তিনি টাকা চান না। 

তার! বলে পাঠালেন__যাকে খুশী তাকে নিয়ে নেতাঁজী তাদের 
মন্দিরে যেতে পারেন__তীরা কোন আপত্তি করবেন না। 

সেদিন নেতাজীর “সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু; শিখ, শ্রীস্টান সব জাতীয় 
অফিসার ও সৈনিক চেট্িয়ার দেব মন্দিরে প্রবেশ করেছিল । 

সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে তিনি প্রথম এ কাঁজ করেন। তাঁর আগে 
সে মন্দিরে হিন্দু ছাড়া কেউ যায়নি এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ মন্দিরের 
ভিতর ঢুকতে পারেনি । 

শুধু তাই নয়, মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ এসে সকলের কপালে 
বিভূতি একে দিয়েছিলেন, মায় মুসলমান ও খ্রীস্টান অফিসার পর্যন্ত । 


পট্টভি সীতারামিয়া 
স্ভাষ মৃত্যুপ্যয়, সে বিশ্বের নিকট প্রমাণ করেছে যে হিন্দুস্থান 
আজও বীর-প্রসবিনী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এতিহাবাহী । 


ভঃ শোয়েকর্ণ 
(ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ) 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত নায়ক হলেন নেতাজী 
সুভাষচন্ত্র বস্থ। মিঃ গান্ধীর নীতি ছিল আপসমূলক, পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু একজন ব্রিটিশ সহযোগী । 
[ বান্দুং জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন ] 


এস. এ. আয়ার 
(নেতাঁজীর একান্তসচিব ) 

আমার সব সময় মনে হয়েছে যে, নেতাজী ঈশ্বরের নিকট 
থেকে তার শক্তি লাভ করতেন। তার সকল সিদ্ধান্তই ঈশ্বর- 
নির্ভর ছিল। তিনি বিশ্বা করতেন, তার প্রতিটি পদক্ষেপ ঈশ্বর- 
নিদিষ্ট। সেজন্য সাফল্য এবং ব্যর্থতার মাঝে তার একই ধ্যান- 
প্রশান্তি অক্ষু্ন থাকত। ঈশ্বর-নির্ভরতার বিষয়টি ছিল তার একান্ত 
আপনার, অপরের নিকট প্রকাশ পেত না। প্রকান্তে কথাবার্তীয় 
কদাচিৎ তিনি ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করতেন। ঈশ্বর তীর অন্তরের 
গভীরে বিরাজ করতেন যেন। বাইবেলে বর্ধিত নিকোডিমাস 
খুস্টকে যে কথা কয়টি বলেছিলেন তাই উল্লেখ করে আমি আমার 
কথা শেষ করব--“ঈশ্বর আপনার সঙ্গে না থাকলে আপনি যে-সকল 
অলৌকিক ক্রিয়া করেছেন, তা কোন মানুষের পক্ষে কর] সম্ভব 
হত না।” 
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মেজর আবিদ হাসান 
€ নেতাজীর একান্তসচিব ) 


প্রায় সবাই যা মনে করেন আমার ধারণাও তাই। তাইহোকুতে 
নেতাজীর বিমান ছুর্ঘটনার খবর বাজে গল্প। তবে অন্ত অনেকের 
মতো আমি কিস্ত মনে করতে পারছি না যে নেতাজী আবার 
আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন । 

নেতাজী বেঁচে আছেন কিন্তু দেশে ফিরছেন না_একথা কি 
বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীর চরম অবমাননা করা নয়? ভারত যখন ভাগ 
হয়েছিল, তখন ভারতের মুক্তিদাধক নেতাজী তা রদ করার জন্ 
তেজোদদীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন না-_এটা কি আদৌ 
সম্ভবপর । অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক নেতাজী তীর প্রিয় 
হিন্দুমুসলমানকে হানাহানি করতে দেখে দুরে থাকবেন__এ ঘটনাকি 
আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ? দেশের সেই চরমতম ছুর্দিনে নেতাজী মৃত্যুর 
পরোয়া না করে নিশ্চয় ভারতে ছুটে আসতেন। সেদিন নেতাজী 
ফিরলে গোটা দেশ নিশ্চয় তার নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ হত এবং ভারত- 
ভাগোর ছুর্দেব ঘটত না। তিনি তাইহোকু ছুর্ঘটনাতে মারা যাননি । 
তবে কোথায় মার! গেলেন তা আমি জানি না। হয়ত তাকে বন্দী করে 
অন্ত কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য যেমন ভাল 
ছিল তাতে সেই সময় তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘট! অস্বাভাবিক হত । 

শাহনওয়াজ কমিশন আমাকে সাক্ষী হিসাবে ডাঁকেনি। কিন্ত 
খোসলা কমিশন ডেকেছিল। কমিশনে গিয়ে আসি বলেছিলাম, 
১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট নেতাজী যখন সাইগন বিমান বন্দর 
ছাড়েন তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। 
তারপর থেকে আমি নেতাজীর সহিত যোগন্ুত্রহীন। সুতরাং 
কমিশনকে জানাবার মত আমার কিছু নেই। 
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বাসন্তী দেবী 

আজ সুভাষের জন্মদিন। তাই ওর কথাই আজ সকাল থেকে 
খালি বারবার মনে পড়ছে। 

স্থভাষ সেই যে গেল- আর এল না। ও যে নেই একথা ভাবা 
আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের। কিন্তু ও যে আছেই একথাই বা! আর 
কি করে জোর করে বলি! শুধু আমি তো নয়, দেশের কোটি 
কোটি মানুষই তো ওর কথা ভেবে এখনও দিশেহার|। 

এমনিতে সঙ্কল্পে কঠোর হলেও মনের ভিতর ওর যে কী আশ্চর্য 
কোমলতা ছিল তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না। 

ও যখনই যেখানে যেত, ওর পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। 
একদিন রাত্রে ও আমাদের বাড়ী এসেছে__এসেই যেমন অভ্যেস, 
খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া কিছুটা বিশ্রাম, সেই অবকাশে 
বোধহয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। 
সেদিন, লক্ষ্য করলাম বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাথে 
একজন ঠিক ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেছে। আমি কিছুতেই 
স্ভাষকে বাড়ী পাঠাতে পারছি না। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি 
পড়ছে । 

শেষে বলি, হা! সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে, 
আর ওই বেচারা যে তোমার জস্ বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাড়িয়ে 
ও তো নড়তে পারছে না ডিউটি ফেলে । 

স্বভাব মজা পেয়ে বলে উঠল-_ভিজুক ব্যাটা দাড়িয়ে, যেমন 
পেছনে লেগেছে। 

আমি বলি__তা ওর কি দোষ বলো! । বেচারার চাকরি বাঁচাতেই 
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না এই কষ্ট। কিন্ত ওরও বাড়ীতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, ছেলে-মেয়ে 
কিংবা ভাই-বোন আছে। ভেবে দেখতো, ওর জন্য তাদেরও কত 
ভাবনা হচ্ছে। 

এটুকু বলতেই দেখি স্ুভাষের চোখ সজল, কোন মতে নিজেকে 
সামলাবার চেষ্টা করছে, চোখাচোখি হতে হয়ত বা একটু লঙ্জিতও 
হল। আমি ওর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম__অন্তের কষ্ট ও যে 
কিছুতেই সহা করতে পারত না এমন কি কানে তেমন কিছু শোন! 
মাত্র ওর মন যেন ব্যথায় গলে পড়ত। 

সেই স্থভাষ! 

তখন অসহযোগ আন্দৌলন চলছে ।_ঠিক করলাম আমরাও 
ঝাঁপিয়ে পড়ব সে আন্দোলনে । 

সুভাষ তো কিছুতেই রাঁজী হবে নাঁ। অথচ সে তখন বি. পি. সি. 
_ দি"র প্রেসিডেন্ট । তার অনুমতি না নিয়ে আমাদের যাওয়াও চলে 
না। সে বলে- আগে আমরা যাই, তারপর তো! মেয়েরা । এখনও 
আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি । 

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি_কিন্তু সেকি বোঝে ! অনেক করে 
বুঝিয়ে শেষে রাজী করলাম । ৬ই মে আমরা আন্দোলনে যোগ 
দিলাম। ওর (দেশবন্ধুর) সম্মতি তো! আগেই পেয়েছি । আমি, 
আমার ননদ উম্সিল। দেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেপ্তার হলাম। 
আমাদের নিয়ে যাওয়। হল বটতলা থানায় । 

এদিকে আমাদের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে প্রায় পাচ হাজার লোক 
বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে । দারুণ উত্তেজনা। সেই 
জনতাকে কোন শক্তি দিয়েই রোখা যাচ্ছে না। 

পুলিস অফিসারকে বললাম--আমার বাড়ীর গাড়ী আনার 
ব্যবস্থা করে দিতে ৷ সেই গাড়ীতে ই আমি জেলে যাঁবো, নইলে ওঁদের 
গাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার ধাক্কা গুরা সামলাতে পারবেন না। 

আমর! লালবাজারে এলে একজন উধ্বতন পুলিস অফিসার 
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জানালেন, আমরা যদি লিখিতভাবে শপথ করি আন্দোলনে আর 
যোগ দেবো না, তবেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। মজার কথা 
শোনো, শপথই যদি করবো তবে গ্রেপ্তার হলাম কেন! কর্তৃপক্ষ 
পড়লেন মহাবিপদে, একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষু্ষ দেশবাসী__ 
আর একদিকে আইন। যা হোক, আমাদের জেলে পাঠানোই 
সাব্যস্ত হলে ৷ 

গেলাম জেলে । 

ওমা” রাত ছটোয় হাঁকাহাকি । 

কী ব্যাপার ? 

মুক্তির আদেশ এসে গেছে । চলে যেতে হবে । 

জেলের অধ্যক্ষকে বললাম__রাতটা কাটুক, কাল সকালেই ন৷ 
হয় যাবো। 

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তির । 

রাত ছটোয় অগত্যা বাড়ী। 

আমাদের দেখে উনি তো অবাক, সেই সঙ্গে মহাক্ুপ্ণও হলেন । 

--ফিরে এলে ? 

--কি করবো? ছেড়ে দিলে যে। 

রাত ছুটোয় স্থভাষও কোথেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে । 
মুখ তার তখনও কালো, সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর অন্ধকার | 
বুঝলাম, সুভাষ তখনও শাস্ত হয়নি । 

হেসে বললাম__কি, এবার হয়েছে? ফিরে তো এলাম ; আর 
কেন? 

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল, শুরু হলো বর্ষণ। কী ভালোই 
যে বাসতো আমাকে । 

স্থভাষ খুব ভালো রাঁধতে পারতো, তা জানো? ওর জন্য 
দিনের খাবার তো আমিই তৈরি করে নিয়ে যেতাম-__রাত্রে পর রান্না 
জেলের মধ্যে স্থভাষ তৈরি করে দিতো । আর আমার কাজ কি 
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শুধু রোজ সকালের খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া। রোজই বুভাষের 
ফর্দ থাকতো-__বাজার থেকে এটা আনা চাই, ওটা আনা চাই। 
আর তার চাই বললেই তো সে এক প্রকাণ্ড দাবি হয়ে দাড়াতো ! 

অবশ্য মায়ের মডো বলে'ছেলের আবদাঁর ছিল যেমন, তেমনি 
বন্ধুর মতো তার মনের গোপন কথাগুলোও আমার কাছেই বলা 
চাই। ওর দুর্বলতা কোথায়, কতটুকু তাও আমার কাছে গোপন 
করতে পারতো না--এই জন্য কতো সময় কতো যে আমর! হাসি 
ঠাট্রাও করেছি । 

আজ সে সব দিনগুলো! কোথায় হারিয়ে গেছে। 


জ্যোতি বনু 


নেতাজী সম্পর্কে আমরা কমিউনিস্টরা অতীতে যে সব কথা 
বলেছিলাম তা ভূল। আমরা আজ আমাদের ভুল স্বীকার করছি। 
কারও পদানত হয়ে থাকার জন্য নেতাজী কখনো৷ কারও লাহাযা 
নেন নি। নেতাজী জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্ত 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজীর অন্ত কোন উদ্দেশ্য ছিল 
না। বিশেষ করে তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা কখনো অন্য রকম 
ভাবতে পারেন না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনৈ আছে নেতাজীর 
আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবর্তী- 
কালে নৌ, পুলিস, সৈশ্যবাহিনী ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিস্রোহী হয়ে উঠে। নেতাজীর অস্ত্রের 
আঘাতের জন্যই ইংরাজকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে। 
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বনফুল 


কোথাও যাও নি তুমি 
আমাদেরই মাঝে আছো, হে বন্ধু মহান, 
আমাদেরই অন্তর মাঝে, ওগো! জ্যোতির্ময়, 
আছো তুমি, আছো তুমি জানি 
অন্ধকার আকাশেতে 
ক্ুব-নক্ষত্রের ভাতি চির অনির্বাণ 
প্রভাতের আলোকেতে 
সমুজ্জ সত্য শিব সুন্দরের বাণী 
তেমনি তুমিও আছো, হে সুভাষ, আমাদের প্রাণে 
চিরস্তন ভারতের শাশ্বত সত্যের মাঝখানে 
সভ্যতার সিংহাসনে সমাসীন রাজরাজেশ্বর 
আছো তুমি ভরিয়া অন্তর । 
তমিআ বিদীর্ণ করি নিত্য জাগে আলোকের রেখা 
তার মাঝে পাই তব দেখ! 
যে প্রেরণা যুগে যুগে উত্তরিবে সুহ্রগম পথ 
বীর্ধবলে পার হবে অরণ্যানী সমুদ্র পর্বত 
তুমি সে প্রেরণা 
যে বাণীর তূর্যনাদে ধিকত হইবে পাপী 
সমনস্ক হবে অন্যমনা 
তুমিই সে বাণী 
তারই মাঝে, হে অমর, আছো তুমি, আছো তুমি 
আছে তুমি জানি। 


২৩শে জানুয়ারী, 


১৬ই জুলাই, 


ডিসেম্বর, 


১০ই এপ্রিল, 
২৫শে অক্টোবর, 


১৬ইমে, 
নভেম্বর 
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জীবনপঞ্জী 
জন্ম 

ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
গৃহত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন 

সামরিক শিক্ষালাভ 
দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্শ সহ বি. এ. 
ডিগ্রী লাভ 

ইংলগ যাত্রা 

আই. সি. এস, ও কেমৃত্রিদ বিশ্ববিদ্তালয়ের 
বি. এ. ডিগ্রী লাভ 

আই, সি. এস, ত্যাগ, ভারতে প্রত্যাবর্তন 
বোস্বাইয়ে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষার্, দেশববন্ধু- 
স্থভাষ মিলন, কংগ্রেসে যোগদান, জাতীয় 
বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ 
গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড 

কারামুক্তি, উত্তরবঙ্গে বন্তাজাণে নেতৃত্ব 
স্বরাজ্য পার্টির সংগঠক, দৈনিক “বাংলার কথা*র 
সম্পাদক ও “করোয়ার্ডে'র পরিচালক 
কলিকাতা পুরসভার প্রধান কর্মকর্তা 

১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার ও বিন! 
বিচারে কারাবন্দী 

মান্দালয় জেলে নির্বাসন 

মান্দালয় জেলে অনশন, বঙ্গীয় আইনসভার 
সদস্য নির্বাচিত 

গুরুতর অসুস্থ 

কারামুক্তি 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কগগ্রেসের সভাপতি, নিখিল 


ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক, 
নেহরু কমিটির সমস্ত 


. ২৩৫ 


ডিসেম্বর, 


জানুয়ারী, 
আগস্ট, 
২৬শে জানুয়ারী, 


১৯২৮ 


১৯২৪৯ 


১৯৩০ 


১৪৩০ 


১৯৩১ 


১৯৩১ 


১৯৩২ 


১৪৯৩৩ 


১৯৩৪ 


১৯৩৫ 


হিন্দুস্থান সেবাদলের সভাপতি, কলিকাতা 
অধিবেশনে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর. 
অধিনায়ক, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উথ্থাপন 
পাণ্ডাৰ প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন, মধ্যপ্রদেশ 
যুব সম্মেলন, বেরারে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলন, 
চট্টগ্রাম যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব 

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড 

কলিকাতা পুরসভার মেয়র 

কলিকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনকালে পুলিম 
কর্তৃক প্রহৃত ও গ্রেপ্তার 

করাচীতে অনুষ্ঠিত নওজোয়ান ভারত সভার 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব« করাচী কংগ্রেসে 
গান্ধী-আর্উইন চুক্তির বিরোধিতা 

বোম্বাই-এ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় 
যোগদান করে ফেরার পথে ট্রেনে গ্রেপ্তার, 
বিনাবিচারে কারাবন্দী, জব্বলপুর জেলে গুরুতর 
অহ্স্থ 

ইউরোপে নির্বাসন, চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা 
গমন, জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ চেকোঙ্সা ভিয়া, 
বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, তুরম্ব, সইজারল্যাপ্ড, 
আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণ, হইত্ডিয়ান স্ট্রাগল” গ্রন্থ 
রচনা, বিঠলভাই প্যাটেল, রোম! রেশলা, 
ভি, ভ্যালেরার সান্লিধ্যলাভ 

পিতার কঠিন গীড়ার সংবাদে কলিকাতা 
প্রত্যাবর্তন ও শ্বগৃহে অস্তরীণ 

ইউরোপ গমন, রোমে অনুষ্ঠিত এশীয় ছাত্র 
সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান, মুসো- 
লিনীর সহিত সাক্ষাৎ, ডাবলিনে আইরিশদের 


২৩৬ 


জান্য়ারী, 


৪ঠা জুলাই, 


১৯৩৬ 


১৯৩৭ 
১৯৩৮ 


১৯৩৮ 


১৯৩৯ 


১৯৪০ 


১৯৪০ 
১৯৪৩ 
১৯৪১ 
১৯৪১ 


১৯৪১ 
১৯৪২ 


১৯৪৩ 
১৪৪৩ 


১৪৪৩ 


১৯৪৩ 


নাগরিক সংবর্ধনা জাপন, ভিয়েন সম্মেলনে 
যোগদান ূ 


" ভারতে প্রত্যাবর্তন, বোখাই বন্দরে জাহাজে 


গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে কারাবন্দী, গুরুতর অসুস্থ 
চিকিৎসার্থে ইউরোপে নির্বাসন 


"" প্রবাসী তারতীয়দের আমগ্্রণে ইংলও গমন, 


বিপুল সংবর্ধনালাভ 

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত, ভারতে প্রত্যাগমন 
কংগ্রেসের হরিপুর! অধিবেশনে মভাপতিত্ব 
কংগ্রেসের সভাপতি পদে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত, 


“পীড়িত অবস্থায় ব্রিপুরী অধিবেশনে লভাপতিত্, 


গাস্ধীজীর সহিত মতানৈক্য, কংগ্রেস সভাপতির 
পদ পরিত্যাগ, “ফরোয়ার্ড ব্ক' গঠন , 
ঢাকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রায় সন্মেলনে 
সভাপতিত্ব, রামগড় আপস-বিরোধী সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব, হলওয়েল যন্ুমেন্ট অপসারণ 
আন্দোলন, মহাজাতি সদনের তিত্বি স্থাপন 
ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার ও কারাবন্দী 


**" কারামুক্তি, স্বগৃহে পুপিসের নজরবন্দী 


কলিকাতার বাসগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ 

কাবুল মস্কো হয়ে বালিনে উপস্থিতি, হিটলারের 
সহিত সাক্ষাৎ 

দেশবাসীর উদ্দেস্তে বালিন বেতারে ভাষণ 


- জার্যানীতে সশন্ব মুক্তি সংগ্রামের প্রস্ততি, 


আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন 
জার্মানী থেকে সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া যাত্রা 
পূর্ব এশিয়ায় অবতরণ, বিমানে টোকিও গমন 


- জাপ্রধানমন্ত্ীর সহিত নাক্ষাৎ, সাংবাদিক 


সম্মেলন 


* শিল্গাপুরে শ্রীরাসবিহারী বহর নিকট থেকে 


মুক্িযুদ্ধের দায়িভার গ্রহণ) পূর্ব-এশিয়াবাপী 
ভারতীয়দের সন্মেলনে ভাষণদান 


২৩৭ 


্ 


জুলাই-আগস্ট, ১৯৪৩ 


২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


নভেম্বর, ১৯৪৩ 


৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩ 


জানুয়ারী, ১৪৯৪৪ 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
১৮ই মার্চ ১৯৪৪ 
এপ্রিল, ১৯৪৪ 


২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৪ 
১লা নভেম্বর; ১৯৪৪ 
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ 
জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৪৫ 


১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ 
১৭ই আগস্ট, ১৭৪৫ 


২২শে আগস্ট, ১৯৪৫ 


. আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনগঠন, ফৌজের 


সর্বাধিনায়ক 


. সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ স্রকার প্রতিষ্টা, 


বিটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণী। 


, টৌকিওতে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া দম্মেলনে 


যোগদান, জাপ-অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের অধিকার গ্রহণ, নানকিও সাংহাই, 
ফিলিপিন, সাইগন ও মালয়ে প্রচার অভিযান 


. আন্দামান পরিদর্শন 


সামরিক অভিযান সম্পর্কে জাপানের সহিত 
চুক্তি সম্পাদন, সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন 


* রেঙ্ুনের অগ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটি থেকে আজাদ 


হিন্দ ফৌজের যুদ্ধযাত্রা, সর্বাধিনায়কের “অর্ডার 
অব দিডে” ঘোষণ! 


- আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাবতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ, 


কোহিমার যুদ্ধে জয়লাত, ইন্ফল অবরোধ 


, জাপানের বিমান সাহাধ্য প্রত্যাহার, সহযোগী 


জাপ-বাহিনীর বুণস্থল ত্যাগ, প্রচণ্ড অকাল 
বর্ষণে সরবরাহ বিশ্ষিত 


-* আজাদ হিন্দ ফৌজের পণ্চাদাপসরণ 
মি নতুন অভিযানের প্রস্থাতি সম্পর্কে টোকিও গমন 
, সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন ও ফৌজ পুনর্গঠনে 


আত্মনিয়োগ 


*. ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বার্মায় প্রতিরক্ষা সংগ্রাম 


পরিচালনা 


" জাপ সামরিক বিমানে সিঙ্গাপুর ত্যাগ 
, সাইগনে আগমন ও জাপ সামরিক বিমানে 


নিরুদ্দেশ যাত্রা 


- টোকিও যাবার পথে ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে 


বিমান ছূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সংবাদ প্রচার 


নির্ঘণ্উ-াত্র 


অঅ 


অনীতা পাফ, মিসেস ১৯৪ 
অনুশীলন দল ৪১ 
অভয়াশ্রম ৩ 
অরল্যাপ্ডো ম্যাজিট্রে ১১০ 
১১৭ 
অসহযোগ আন্দোলন ৬, ১৫-১৬, ৪৫১ 


১৫২ 


আ৷ 


আইদেনহাওয়ার, জেঃ ১৩২ 

আকিয়াব ১৬৫ 

আগস্ট বিদ্রোহ ১২৮-৯ 

আজাদ হিন্দ দল ১২১ 

আজাদ হিন্দ ফৌজ ১১৪, ১১৮-১৯, 
১৩৩১ ১৩৮-৪২, ১৪৪-৪৫, ১৫৩-৫৯, 
১৬৮, ১৭১১ ১৮৬-৮৭ 

আজাদ হিন্দ পঃ ১৫১ 

আজাদ হিন্দ ব্যাংক ১৫১, ১৭০ 

আজাদ হিন্দ সংঘ ১১৩ 

আজাদ হিন্দ সরকার ১৫৫, ১৫৮ 

আইন অগ্ান্ত আন্দোলন ৪৮) ৫১, ৫৪) 
৫৮ 

আজিদ, আহম্মদ, লেঃ কঃ ১৪৮, ১৫৬ 

আটলান্টিক ১০, ১৩৫ 

আড্ড! শরিফ দ: ১০৬ 

আনসারী, ডাঃ ৭ 

আন্দামাণ ১২০, ১৫০, ১৫২-৫৩ 


২৩৯ 


আমেরিকা/মাকিন যুক্ত রাষ্ট্র ১১২, 
১১৫-১৭৮ ১৪৯১ ১৫৪, ১৬৯-৭০) 
১৮৪-৮৭, ১৯৬ 

আবাদ খা ৭৪ 

আবি হাসান, আযাডজুঃ ১১৪, ১৩৩, 
১৩৬) ১৭২ 

আবুল কালাম আজাদ ৭, ৭১১ ৭৩, ৭৭) 
১২৭ 

আয়ার, এস, এ, ১৪৮, ১৭১-৭২ 


আরাকান ১৫৭, ১৬৫-৬৬ 
আর্থার গ্রীনউড, মিঃ ৬৮) ৭০ 
আনেন্ট বেভিন, মিঃ ৭, 
আলমোরা ৩৮ 

আলজিরিয়া ১৩২ 

আলিপুর জেল ১৪ 

আলি মেজর ১৫৩ 
আলেকজাগ্ডার ওয়র্ঘ ১৩৩-৩৪ 
আসানসোল ১০৫ 

আসাম ৭২, ৮৫, ১৬৬ 


ই 
ইউ, ওভ্ামা, রেভাঃ ৩১ 
ইজুঃ সাবমেরিন কমাঃ ১৩৬ 
ইতালী ১০৯, ১১৬-১৭% ১২০১ ১২৩১ 


১৪৭, ১৪৯, ১৫৫ 


ই 

ইত্ডিয়ান ইঃ লীগ ১১৯, ১২০, ১৩২, 
১৩৮৪০) ১৪৪ 

ইন্দৌচীন ১১৯ 

ইন্দোনেশিয়া ১১৭, ১৫২ 

ইম্ফল ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪- 
১৬৬ 

ইংলগু/ত্রিটেন ১০১ ৫৯-৬০১ ৬৬-৬৭, 
৮৭-৮৮) ৯০-৯৩১ ১১২-১৪১ ১১৬-১৭, 
১২৪-২৬, ১৩২, ১৪৯) 
১৫৪) ১৬৯, ১৮৪১ ১৮৬) ১৯৬ 

ইংলিশম্যান পঃ ৩১ 

ইয়েলা্সা, এ. ১৪৯ 

ইমোদা, জেঃ ১৫৪, ১৭১-৭২ 


১৩৬-৩৭, 


ঈ 
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বন্ধ, দ্বীজেন্দ্র ১১০ 
বন্ধু, স্্ধীর ৭৯ 
বন্থ, সতীশচন্জ্র ৮, ৩২ 
বন্থ, স্বরেশচন্ত্র ১১০, ১৮১ 
বন। সন্তোষকুমার ৫০১ ১০৯ 
বঙ্ছ, হেমন্ত কুমার ৮১ 
বাগসন, হেনরী ৩৬ 
ব্যানাজি, ডাঃ হরেশচন্দ্র ২ 
বাধা/বরহ্ষদেশ ৩১, ১১৭, ১১৯ 
১৪৯, ১৫৪; ১৬৫-৬৬ 
বাদঘাট চেঃ পোঃ ১০৭ 
বাকলি, কর্নেল ৫৬ 
বা. মত ডঃ ১৩৮, ১৫০ 
বার্জ মিঃ ৫৪ 
বাংলার কথা পঃ ১৮ 
বাবারি ১০৫ 
বালিন ১০৯-১০১ ১১৩ 
বানাড শ ৬৬ 
বাসস্তী দেবী ১৪ 
ব্ল্যাক ড্রাগন ১৫১ 


১৪২, 


৪৫ 


বৰ 

ব্রাডলি, মিঃ ৬৮ 

ব্যাংকক ১১৯, ১৪৭, ১৬৫১ ১৬৯, ১৭১, 
১৭২ 

বিষেণপুর ১৬১ 

বিচিত্র বদকর্ন ১১৯ 

বুলগেরিয়া ৫৯ 

বেসিল ম্যাথুস, মিঃ ৬৯ 

বেঙ্গল ভলান্টিয়ারদ ৪৩ 

বেরার ৪৫ 

বেলজিয়াম ৯* 

বেনেস, ডঃ ৫৯ 

বোগ্বাই ১১, ৫১, ৫৬ ৬৩, ৮২) ১২৭ 

বোনিও ১১৯ 

ব্রশ্মচারী, কৈলাশ ১৪৪ 


ভ 
ভগৎ্ সিং ৪৬ 
ভগত্, এন, এস, লেঃ কঃ ১৪৮, ১৫৬ 
ভন ট্রট, জাঃ লেঃ ১৩২ 
ভাবত ছাড়/কুইট ইত্ডিয়] ১২৭, ১৫৪ 
ভিয়েনা ৫৬-৫৮, ৬৯১ ৬৩) ১৯৪ 
ভোসলে, জেঃ ১৪২, ১৪৮ 


ম 
মণিপুর ১৬২ 
মণি ভবন ১১ 
মন্টেণ্ড চেমসফোর্ড ৬ 
মরিস ব্রাউন, মিঃ ৭০ 
মস্কো ১০৯ 
মল্লিক, ভাঃ ১১৪ 
ময়রাং ১৬১ 
মাজদিয়া ৪৬ 





ম 
মাঞ্চুরিয়া ১৪৯, ১৭৯, ১৮২ 
মালয় ১১৯ 

মহাজাতি সদন ৮৫, ৮৬ 
মাদাগাসকার ১৩৬ 


মাসানি, এম. আর. ৭৫ 

মালহোত্রা, উঃ চাদ ১০৯, ১১৯ 

মান্দালয় ২১, ২৩, ২৬, ৩১, ১৪২, ১৬৫ 

ম্যানিলা ১৪৭, ১৫১ 

ম্যাক আর্থার, জেঃ ১১৭ 

ম্যানচেস্টার গাড়িয়ান ৭০ 

ম্যান, দার্শনিক ৩৬ 

মিকটিলা ১৬৫ 

মিভলটন, মিঃ ৭০ 

মিশর ৯০ 

মির্জাপুর হ্ীট মেস ২ 

মিতন্থ তোয়ামা ১৫১ 

মিয়া, মঃ আকবর শা ১০৩, ১৬, ১০৮ 

মিয়ামিয়াং ১৫৭ 

মিত্র, সত্যোন্রন্দ্র ২১ 

মিশনারী স্কুল ১ 

মুভি, আর. এফ, মিঃ ১৯২, ১৯৪-১৯৬ 

মুখাজি, অবনী ১৮৪ 

মুখাজি, গিরিজা ১১৪ 

মুতাগাচি, জেঃ ১৫৭ 

মূমলিমলীগ ৪২, ৫৫, ৬৫, ১২২ ১২৫১ 
১২৭ 

মূসেম বার্গ সাবমেরিন কঃ ১৩৫ 

মুসৌলিনী, বেনিটো ৬২ 

মুগ্তে, ডাঃ ৭ 

মেডিকেল কলেজ ২, ৬৪ 

মেনার্ড, স্যার জন ৬৮ 


মেটিয়াবুরুজ ৩৮ 


ম 

মেদিনীপুর ৪৯, ৫২, ৫৪ 

মেনন, কে, পি. কে ১২০ 

মেহের আলি ৭৫ 

মৈত্র, এস. এন. ১০১ 

মোহন সিং, কঃ ১১৮১ ১২০১ ১২১, ১৩৮ 

মোহাম্মদ আলি, মিঃ ৭ 

মোৌডক ১৬২ 
য 

যশোহর ৫৪ 

যারবেদা জেল ৬৩ 

যুগাস্তর দল ৪১ 
বর 

রহমত খা ১০৭ 

রবার্টস, খিঃ ৮ 

রামকৃষ্ণ মিশন ১৪৪ 

রাজগুরু ৪৬ 

রাজেন্দ্প্রসাদ ৭, ৭৭, ৮০ 

রামমৃতি, জে, ১৯৭ 

রাজকোট ৭৮ 

বাষ্কিন, দাশনিক ১৮ 

রামগড় ৮৮, ৮৯ 

রাশিয়া/সোভিয়েত ৮৭, ১১০, ১১২-১৪১ 
১২৫) ১৩১, ১৪৭) ১৬৯) ১৭০) ১৮৩) 
১৮৪১ ১৮৭১ ১৯২১ ১৯৩ 

রায়, লালা লাজপত ৭, ১৬ 

রায়, এম. এন. ৯০, ১২৫ 

রায়, স্তার প্রফুল্ল চক্র ১৬, ৭৪ 

রায়, অনিল বরণ ২১ 

বায় ডাঃ বিধানচন্দ্র ৩৮ 

রাও এ, ডি, লেঃ কঃ ১৪৮ 

রাঘবন, এন ১২০ 


চি] 
রাসেল, বারট্রা্ড ৭ 
রিবেনট্রপ, হের ১২ 
বিকওয়ার্ড, মিঃ ৭০ 
রুইকর, আর, এস ৮২, 
রুজভেপ্ট, প্রেঃ ১২২ 
রুমানিয়া ৫৯ 
রেছুন ৩৮) ১১৭, ১৪৭১ ১৫১, ১৫৪ 
১৫৬, ১৬৪-৬৫) ১৬৯ 
রেভেনশ কঃ স্কুল ১ 
রোম ৬২ 
রোমা রোলা ৫৯, ৬২ 
রৌলাট আইন ৫ 


লগ 
লন্সবেরি, মিঃ ৬৯ 
লগ্তন ৭, ৬৮, ৬৯, ৭০ 
লগুন টাইমস ১৩৯ 
লরেম্স, মিসেস ৭০ 
লরেল, মিঃ ১৫০ 
লক্ষ্ষৌ ৫৬ 
লালকেল্লা ১৪১ 
লাক্পেমবার্গ ৯০ 
লাহোর ৪৪ 
লিটন লর্ড ১৭ 
লিবার্টি পঃ ৪৬ 
লেনিন, ভি, আই, ১১২ 
লিংকনস, রে 
লিস্টোয়েল, লর্ড ৬৮ 
লেনাকট ১৫৭ 
লোগনাথন লেঃ কঃ ১৪৮১ ১৫২ 
লোম্যান, মিঃ ২২১ ৫* 
লোহিত সাগর ১০ 


৪৭ 


শ 
শর্ষা, মিঃ ১১৪ 
শর্মা, রাম ১২১ 
শাসমল, বীরেন্দ্র ৫০ 
শাছুল সিং কবিশের ৭3, ৮২ ১০৮ 
শাহ নওয়াজ কমিটি ১৭৯, ১৮১ 
শিদেই, জেঃ ১৭৭ 
শীল, পি. বি. ৬৬ 
শুকদেব ৪৬ 
শোলাপুর ৪৯ 
শোঁলমারী ১৮৫, ১৮৬ 
স্‌ 

সত্যমৃতি, মিঃ ৭ 
সরকার, এ. এন, ১৪৯ 
সরকার আবু হোসেন ৭৪ 
সরকার, ডাঃ নীলরতন ৩৮ 
সহায়, এ. এম. ১৪৯ 
স্কটিশ চার্চ কঃ ৪ 
স্বরাজ্যদল ১৮-২০, ৪৪ 
সাইমন, স্তার জন ৪২ 
সাইগন ১৪৭, ১৫১, ১৭৯) ১৭২৭৩, 

১৭৫১ ১৮৮ ১৯৭ 
সাকাই, কর্নেল ১৭১-৭২ 
সাইবেরিয়া ১৮২ 
সাথি সাহেব দঃ ১*৭ 
সাংহাই ১৫১ 
সারদানন্দ ১৮৫ 
সাহা, গোপীনাথ ৪৬ 
স্বামী বিবেকানন্দ ২, ২৫ 
স্বামী সহজানন্দ ৮৯ 
স্বামীনাথন, লক্ষ্মী ১৪৮ 
স্বামী ডা স্থত্রান্ষণীয়াম ১৯৮ 


চে] 
স্তালিন, জোসেফ ১৮৭ 
স্তালিন গ্রাড ১৩১, ১৩২ 
স্ট্াচি, মিঃ এও 
শ্াগস, লেঃ কঃ ৩৮ 
স্তাপ্তার্স, মিঃ ৪৬ 
সিডনী ৫৬ 
সিঙ্গাপুর ১১, ১১৭, ১৩৯, ১৪১-৪২, 
১৪৪, ১৪৭, ১৪৯১ ১৫১১ ১৬৩, ১৬৫, 
১৬৯-৭১১'১৭৭, ১৯৭ 
সিংহ, ভঃ সত্যনারায়ণ ১৮৩ 
িপাহী যুদ্ধ ৪ 
স্ীভেন্স, মিঃ ৫৪ 
স্থইজারল্যাণ্ড ৩৮, ৫৮) ৫৯ 
সুগিয়ামা, জেঃ ১৫৩, ১৫৪ 
স্থলতান, মিঃ ১১৪ 
সুলতান, হুসেন শাহ ১ 
স্থভাষ গ্রাম ১ 
স্থমাত্রা ১১৭৯, ১৬৪ 
স্থুয়েজ ১০ 
মেন, সর্ধ ৫৯ 
সেনগুপ্ত যঃ মোঃ ৪১ 
সেনগুপ্ত, এন. ১২১ 
সেবাগ্রাম ৭৬-৭৭ 
স্পেন ৬৭, ১১২ 
সেরাম বাম ১৭০ 
সৈয়দ আহম্মদ, শ্তার ৪১ 
সোপানহার, দার্শ;ঃ ৩৬ 
সোরেনসেন, মিঃ ৬৮ 
সোফিয়েন ট্রস ১১৪ 
সৌকত আলি ৭ 


হ্‌ 
হডসন, মিঃ ৫* 
হংকং ১১৯ 
হল্যাণ্ড ৯০ 
হবিবর রহমান, কঃ ১৭১-১৭৩, ১৭৭, 
১৮০ 
হরিজন পঃ ৯১ 
হরিপুরা ৭১১ ১২৪ 
হলওয়েল মন্থুমেপ্ট ৯১, ৯৩ 
হাকন, রাজী ৮৯ 
হাচিয়া, মিঃ ১৭১-৭২ 
হাকিম আজমল খা ১৮ 
হাটখোলা ১ 
হাডিঞ্জ লর্ড ১১৯ 
হিকারি কিকান ১৫৪, ১৭১ 
হিজলী ৫৩ 
হিবিয়া পার্ক ১৫০ 
হিমলার, হের ১৩২ 
হিটলার, হের ১১১, ১৩২, ১১৪ 
হিং্টন মেজর ৩৮ 
হিন্দস্থান সেবাদল £৩ 
হিরোশিমা ১৭৩ 
হুমায়ুন কবির ৭৪ 
হেগেল, দার্শঃ ৩৬ 
হেওগারসন ব্রকল, জেং ১৮৫ 
হালিফ্যাক্স, লর্ড ৭০ 
হোরাবিন, মি: ৬৯ 





আকর গ্রন্থপঞ্জী 


10190 30088162085 00122019. 9059. 
এ 1000192 চ11া। ০7 069019£191975 0£ 98199 000917018 
18959, 
668]1 19 11তি 200 ০1] 22৫16 65 971 [২20] ৭1121018, 
7706০ 13100 2 57160099529. 4 ৮617 
78৩ ১17108108 108০: 2 1708 1056. 
6৭] 2 0610027 : 16%80001 ড/9710. 
11509190109 [00181 [26019] (091087955 £ 
৮৪৪৮০) 91012109999. 
মা 91 ৮1990০08 1০/61066 1 [0018 : ইং. 0. 1৬190010091 
20018 91057155৫01; ৮ম] [1810 48280. 
7006 1256 56875 0 812619) 10015. £ 711012961 5৫59109. 
185 185610855 ০৫ 11051. [৪) : 1,078 1495165. 
৯ 5008915 £ 40011 71001. 
705০81০916 [101110109] 982506, ০6511 310 1089 
5019101679970, 
100৩ 119010 ০৫ 71091 [10765 2 0, 14. 155651965, 
706 ০810 ০00৩ 569০00 /০110 191 : 4. 7. ৮. 89101, 
10005 01 0) 1100906219 £ 7. 0. 70001. 
080106 ০£17150915 £ ন. 0. 19115. 
7006 1, টিৎ 47800. 75 ৩৪172১15101 09767819179 882 
7090, 
98000101200 0111 7915010931579৩ 2 1801 1, 8101, 
10155010015006 [২৩01 2 58530 0102001. 0096, 
19079৩19801 800119 002017016095. 
৩091) 1999৫ ০1 41155? £ 92100981019. 


ভারতে জাতীয় আন্দোলন : প্রভা তকুমার মুখোপাধ্যায় । 

ভারতে লশস্ত বিপ্লব £ ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায় । 

আমি স্থভাষ বলছি £ শ্রুশৈলেশ দে। 

ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ঃ শ্রীহ্বভাষচন্ত্র বস্থ। 

স্থভাষ স্মৃতি ৪ শ্রীবিশ্বনাথ দে সম্পাদিত । 

নেতাজার স্বপ্ন ও সাধন! £ সমর গুহ। 

আনন্দবাজার পত্রিকা, অম্ৃতবাজার পত্রিকা, স্টেটগ্য্যান, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, 
যুগান্তর । 

পজজাবলী | 


াা725-৪৮০09ন৭ বি87&ত0 ৪5 6,58৯ * 25. 20.00 


ব্। 


॥ পূর্ণ গ্রন্থতালিকা পরপৃষ্ঠায় ॥ 


আম্মাচেল্র প্রক্ষাম্পনান্র গুর্ণতালিন ৪ 


॥। জখবনণ/স্মতিকথা || 

কালীপদ সরকার 
ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী 
সরলা দেবী চৌধুরানী 
মুখবন্ধ ৪ ডঃ নীহাররঞজন রায় 
মহাদেবী বম/মালনা রায় 
ছায়াময় অতীত 

'বিমানেশ চট্টোপাধ্যায় 

কালো চশমার আড়ালে ঃ 
রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন ৬.৭৫ 
মেজো, হেস/দীপক চৌধুরী 
প্রেসিডেন্ট নিক্সন 


২০০০০ 


১৬,০০ 


৩,৫৩০ 


৩,৫০ 


॥। প্রবন্ধ ॥ 


প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 

বাঙালী 

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও 
সাহিত্য | 
গোরাঙ্গগোপাল সেনগণ্প্ত 
ব্বদেশীয় ভারত-বিদ্ভা পথিক ৬.০০ 
সন্তোষকুমার আঁধকারী 
বিদ্যাসাগর 

চিত্তরঞ্জন মাইতি 
বাংলা কাব্য-প্রবাহ 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্যের কথা 

ডঃ সুকুমার সেন 
বৈষ্ঞবীয় নিবন্ধ 


৭৫০ 


১০,০০ 


৩৩৪ 


১০,৩৪ 


৬.০০ 


১৫,০০৩ 


॥। প্রবন্ধ | 
শচীন্দ্র মজুমদার 
বিবাহ-সাধনা 
ডঃ অশোক মিত 
[ অথমিন্বীঃ পশ্চিম বঙ্গ সরকার ] 
সমাজসংস্থা আশানিরাশা ১২.০০ 


॥ চার চি্রণ ॥ 
বাণভট্র/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর 
হর্ষচরিত 


৩.৫০ 


২২০০ 
দণ্ডা/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর 
দশকুমার চরিত 
নিমলরঞ্জন মিত্র 
সেরা মানুষ দাদাঠাকুর ১২০০ 
॥ কবিতা-সগয়ন ।॥ 
এজরা পাউণ্ডের 
নির্বাচিত কবিতা 
অনন্বাদ £ সূশীলকুমার দাশগুপ্ত 
মুখবন্ধ £ কে. সি. লাহিড়ী 
মল রচনাসহ 
সন্দীপকুমার ঠাকুর, শ্রীমতী 
এইকো ঠাকুর ও সূশান্তকুমার 
বসু অন্যাদিত 
জাপানী কবিতা গুচ্ছ £ 
কোটি পাতার ছন্দ 
জ্যোতিময় চট্টোপাধ্যায় 
অন্মাদত জ্বাপানী কবিতাগ্চ্ছ 
একটি ধানের শীষের উপরে ২.৫০ 
জ্যোতম'় চট্রোপাধ্যায় 
অসষঠ 


১৬.০০ 


৩০,০০9 


১৫,০০ 


২১০০ 


|| রম্য-রচলা ॥ 
প্রশান্তাঁবহারী মুখোপাধ্যায় 
[প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত £ 
কলকাতা হাইকোর্ট ] 

রাস্তা 


| বাঁচনা ॥ 


তারাশৎকর বন্দোপাধ্যায় 
নারী রহস্যময়ী 


1 ধর্মতত্তৰ | 
কালীপদ সরকার 
মুখবন্ধ £ শ্রীঘপুরার চক্রবতী 
কৃষ্ণচকথা চিরন্তনী ১২.০৪ 
ডঃ সুকুমার বসু ও 
সহৃদগোপাল দত্ত 
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ 
সং চিৎ আনন্দময় £ 
শ্রীঅরবিন্দ ভাস্ত 


॥ ভান্তগশীত ॥ 
কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় 
মায়ের গান 


১২.০০ 


৫০০ 


৩.০০ 


॥| নাটক ॥ 

বেটেজ্টি ব্রেশট/আজিত 

গঙ্গোপাধ্যায় 

মাল বাঁজারের মা-মালতী ১৫.০০ 
গোপীনাথ নন্দী 


উমাবনম্‌ £ একত্রে 

চারখানি নাটিকা ১০০০ 
॥| কাব্য নাটিকা ॥ 

চিত্তরঞ্জন মাইীতি 

বসম্ত বিলাপ ৪ ০০ 


র্্ট 





॥ উপন্যাস | 


তারাশৎকর বন্দ্যোপাধ্যায় 

রূপসী বিহঙ্গিনী 

প্রেমেন্দ্র মিতত 

অন্য এক নাম 

ঠিকানা সঠিক 

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 

আজও তারা ডাকে 

এখানে মৃত্যুর হাওয়া 

এখানে মৃত্যুর হাওয়া 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

একই বৃত্ত 

সধাংশমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
র মেলেনি 


রমাদাস হালদার 
ছন্দপতন 
'বিমলজ্যোতি দাস 
মঞ্জুরী ও মধুকর 
মৃত্যু্জয় মাইীতি 

নতুন জনপদ 
নিঃসঙ্গ নায়ক 
জ্যোতীরিন্দ্র রায় 
প্রণয় এক প্রাণ শিল্প 
সুধাংশু ঘোষ 


| ফান্ছসের উপমা 


সমরেশ বস 


আজতক্ু্ণ বসু 
শেষ বসন্ত 

শেষ বসন্ত 
দেবব্রত রেজ 
স্বপ্নলোকের চাবি 
আশাপন্থ দেবী 
শুধু তারা ছুজন 


৪.০০ 
৫.০০ 


৩.৫০ 
৪.০০ 
১৫০ 


৫৫০ 


৪.০০ 
১৫০ 


৩.৫০ 


॥॥ উপন্যাস ॥ 


ৰ 1 গল্পন্সংগ্রহ ॥ 

বাণী রায় তারাপদ রাহা পরিবেশিত 
চক্ষে আমার তৃষা ৬,০০ আরব্য রজনী 
বনী রায় ব্য পর্ব: প্‌বে প্রকাশিত 
ধান শুধু ধান ৪.০০ ৷ ৫ম থেকে ৮ম খণ্ডের 
জ্যোতিময়ী দেবী ২য় মুদ্রণ একত্রে ৩০.০০ 
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ৪.৫০ ] ২য়, ৩য় এবং ৯০ম থেকে 
শিপ্রা দত্ত ১৬শ খণ্ড। প্রত খণ্ড ৮.০০ 
আলো-ছায়ার অন্তরালে ৬.০* | স্তেফান জে্ায়াইগ/দপক চৌধুরী 
কাওআবাতা/সন্দীপকুমার ঠাকুর স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-ংগ্রহ 
তুষার গ্রাম ৬.০০ | ১ম খণ্ড ৫০০০ 
টমাস মান/সধাংশমোহন বার্রাপ্ড রাসেল/আজতরুষণ বসু 
বন্দ্যোপাধ্যায় 

শহরতলির শয়তান 8,৫০ 
মধুর আমি নারী ৩.০০ 1, 

আঁচন্ত্যকুমার সেনগুণ্ধ 
নাবোকভ/দেববরত রেজ বরবর্িবী ট্ 
প্রজাপতি জীবন ৬,০০1 ১ " 
স্তেফান জেবায়াইগ/দীপক চৌধুরী ( চিত্তরঞ্ন মাইতি.. 
উত্তরণ ৩.০ ] অনেক বসস্ত ছুটি মন ৩.৫০ 
দস্তয়েভাস্ক/দেবব্রত রেজ 
বাড়ীউলি ৪,০৩০ ॥ অপরাধতশ্ু ॥॥ 

ডঃ সুকুমার বস? 
॥ গরপ-সংগ্রহ |। | মুখবন্ধ £ শ্্রীপ্রশান্তাবিহারী 
মপাসা/গীতা গহরায় ও অরুণ চকুবতা" মুখোপাধ্যায় 
মপাসার সেরা প্রেমের গল্প ২০.০০ | অপরাধ ও অপরাধী ১২,০০ 
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